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সপ টি অপ 


ন মেঙপত্যা ন চ যোগচর্ধ্য। ন ্ক্ত সঙ্গো ন চ দেবসেবা। 
তথাপি ময্যেহ ভবার্ণবস্থে দয়াং চ তে নাথ বিভাব্য বিহ্বলঃ ॥ 


এমন সুছুগ ত মনুষ্য জন্ম পাঁইয়! যাহা কর! উচিত সেক্পপ তগন্তা 
আদৌ করিলাম না, যোগক্রিঘাদি ছার! ছুর্ববার ইন্ত্িযগণকে সংযত 
করিয়। স্থিরচিত্কে তোমাতে মনোনিবেশ করিতে পাবিলাম না। 
যেসকঙ ভাগাবান তোষাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তোমাঁগত চিত্ত হইঘা 
তোমার ন্মরধ-মনন্দে। তোমার গুণ গানে বিল আনন্দ লাভে ধন্য 
হইয়াছেন-_ধাহাদিগের সঙ্গ পাইলে হৃদয়ে ভক্তির উদ্দয় হয় সেই সকল 
তোমার অসিপ্রিয় তক্তের সঙ্গ কাজির আগ্রহও প্রাণে জাঁগিল না। 
পাঁপ তাপ, বিক্ষেগ বিপত্তি বিনাশের জন্য অকপট চিত্তে কোন দেব 
দেবাও করিলাম না। এ অবস্থ/য় আমাব গতি কি হইবে তাহা ভাবিয়া 
এখন অতিশয় কাতর হইয়াছ, আব যে নিজের চেষ্টায় কিছু কিয়া 
প্রাণে শান্তি পাইব এমন আশাও শাই। এখন একমান্র ভরসা 
তোমার কপাঁ। আমাফে পতিত দেখিয়া-_-অযোগ্য দেখিয়া_-বিপন 
সাগরে মগ্র দেখিয়া দয়ানিধি তুমি কি কপারৃষ্টি করিবে না! তোমাব 
দনয়াই যে জীবের একমাত্র অবলগ্থন। 

তোমারই দয়ায় এবং পাঠকগণের উৎসাহপূর্ণ সহান্থৃতূতিতে “ভক্তি” 
আজ ৩*শ বর্ধ আরম্ভ হইগ। এত বিপদ, এত বিক্ষেপ, এত অভাব 
অভিযোগের বধ্যদিয়াও যে প্তন্কিৎ তক্তঙ্গণের নিকট নিজ উদদেস্ত 
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সাধনে পশ্চাৎপদ্দ হয নাই ইহাও তোমার মঙ্গলষয় ইচ্ছার এক ফল 
নিদর্শন । আজ নববর্ষারস্তে আমার নিজেব কথা আর বিশেষ কিছু 
না বলিয়া ভক্ত কবিব ভাষায বলি :-- 
“নূতন বরষে নৃতন করিয়া 
নৃতন শকতি দাও হে। 
হিংসা ঘেষ মান দুরে ফেলে দাও, 
তৃপ হ'তে নীচ হইতে শিখা ও) 
সতা সদমে দয়া! ক'রে নাও 
নৃতন শকতি দাও হে॥ 
ছুরাশ! হঃখ দীনতা জডতা 
মুছাও চখের জল-- 
তোমার কখজে খাটিতে শিখিতে 
দাও হে নূতন বল-_ 
তোমাব প্রেমেতে ভাসিতে ডুবিতে, 
তব গুণ-গান গাহিতে শিখিতে, 
সুখ হুঃখ তুললে তব কোলে যেতে 
নৃতন শকতি দাও হে॥” 
উপসংহাবে ভক্তির পাঠকগণের নিকট ছু'একটি কথ! বলিয়া 
আমার বক্তব্য শেষ করিব। এতদিন খাবৎ নানা ভাঁবের ভাবুক 
তক্তগণের লেখ! ভক্কিতে প্রকাশ হইয়াছে, এখনও বহু প্রবন্ধ প্রকাশের 
প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছি, কেবল ভক্তির অঙ্কে স্থান পাই না বলিয়া 
প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এতদিনে__সুদীর্ঘ ৩* বৎসরে ভক্তির 
আকার থুবই বড় হওয়া উচিত ছিল, এজন্য কোন কোন ভক্ত কেন 
হয় নাই তাহার কৈফিয়ৎও চাহিয়াছেন ; কিন্তু মোটামুটি ধরিতে গেলে 
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তাহার জঙ্ দায়ী দেশেব লোক । নকলে ধ্দি ভক্তিকে আদর করিয়া 
গ্রহণ করিতেন তবে আজ ইচ্ছামত ভক্তিব আকার বাড়াইয়৷ মনের 
সাধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে পাবিতাম। এই নাটক নভেলেব যুগে- 
এই কুরুচিপূর্ণ অসংযত আর্টেব যুগে এমন সাদা সিদে কাগক্তেব আদব 
হইবে না তাহা বুঝ, কিন্তু কর্তবা ত একটা আছে, সেটা জানিযা শুনিযা 
খোয়াই-ইবা কি কবিয়া? তবে গ্রাহকগণ যদি এবটু কুপাদৃষ্টি কৰেন 
তাহাবা যদি যথাসাধ্য চেষ্টা কধিয়। নিজ নি বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে 
ভক্তির বহুল প্রচাব করেন তবে আমাদেব আশা! পূর্ণ হইতে তোধ 
হয়, বিশেষ বিলম্ব হয ন1। 

দেশের লোকের সহাগ্নুতৃতিব অভাবে এই বতপশবেই আমাদের 
সহযোগী ২৩ খানি পাত্রকা প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিগাছে। 
জাঁনি না, দেশের এই ছুদ্দিনে এই প্রাচীন পন্রিকাখানি সাধাবণেব 
নিকট গত উনত্রিশ বৎসরেব স্তায় আদব পাঠবে কি না। কিন্ত আশাই 
সকল কার্ধেব মুল এবং সেই “আশ! শুভ হইলে নিশ্চয়ই শ্রতগবান 
পুর্ণ কবিয়া থাকেন” এই ভবসা লইয়া আদব! নৃতন উদ্ঘমে কার্যাক্ষেত্রে 
মামিলাম। সকলে সাধ্যমন্ত চেষ্টা ককন এবং শ্রীভগবানেব নিকট প্রার্থনা 
করুন যাহাতে আমাদেব চেষ্টা ফলবতী হুয। মঙগলময়েব মঙ্গল 
' ইচ্ছাব জয় হউক| 
সম্পার্দক 


দশটী নামাপরাধের পদ্যানু বাদ 


( পবিব্রাজক শরৎ ভুলুয়া বাব11) 


নামাশ্রযী নিন্দা যদি করে সাধুজনে। 
বিষু সঙ্গে শিবাদিকে ভিন্ন করি মানে ॥ 
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গুরু কিম্বা গুকজনে হয় শ্রদ্ধা হীন! 
নিন্দে বেদ কিনব শান্তর বেদের অধীন ॥ 
নামের মাহাক্যে যদি করে অবিশ্বাস। 
নাম বন্ধ না মানিফ্কা ভিন্ন অর্থে ভাষ ॥ 
নাম হৈতে যাগ যজ্ঞ বড় কবি যানে। 
নাম বলে পাপ কবে ভয় নাহি প্রাণে ॥ 
শরদ্ধাহীনে দেয় নাম বটে অপবাদ । 
মাহাত্ম্য অপ্রীতি দশ নাম অপবাধ ॥ 


পপ (0১ পপ 


্্ীশ্রীকালিৰাস ঠাকুর 


ভক্জ-চবিত্র আলোচনাব ফল অসীম | নানাবিধ অনৎ প্রসঙ্গে 
মন সর্বদাই চঞ্চল হয়, শত চেষ্টা দ্বারাও মনকে ভগবসুখী কর! 
যায়ন1। নিজের চেষ্টা_নিজেব সামর্থ যেখানে ব্যর্থ হয় সেইখানেই 
মন আদর্শ খুিয়া বেড়ায়। ঠিক যদি মনের মত আদর্শ লাভ হয়, 
তবে সহজেই চিত্ত সেই আদর্শ ধবিয়। নিজ গন্তব্য পথ ঠিক করিয়! 
লইতে সমর্থ হয়। আমরা ভর্তিতে বছবাব বু ভক্তের আদর্শ 
চরিত্র প্রকীশ করিয়াছি; এবারে শ্রীগৌবাঙ্গ মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ 
ভক্ত শ্কালিদানেব চবিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনার অবদর পাইয়াছি। 
১৩০৮ সালে শ্রীত্ীগোর কিছু প্রয়া পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস 
এই মহাপুকষের চরিত্র যাহা পিথিরাছিলেন আমবা সেইটাই ভক্তির 
পাঠকগণকে উপহার দিলাম। তক্তগণ আশ্বাদন করুন প্রবং 
অধমকে আশীর্বাদ করুন যেন কালিদাসের নিষ্ঠার এক কণার্ধ 
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লাভেও ধন্য হইতে পারি। বল! বাহুল্য এই কালিদাসের চরিত্র 
বর্ণনে ঝড়,ঠাকুবের পবিভ্র চবিত্র কথাও কিছু কিছু দেখান হইয়াছে। 

শ্রীগৌবাঙ্গ মহাপ্রভু যেরূপ সার্বভৌম ভষ্টাচার্য্েয় দ্বার! কুষ্ণতক্তি, রায় 
রামানন্দের দ্বারা ব্রজের শুদ্ধতাঁব, স্বপূপ দামোদর কর্তৃক ব্রজেব মধুব রস 
ও হরিদাস ঠাকুবেব ধার! নাম প্রকাশ করিয়াছেন? সেইরূপ কালিদাস 
মহাশয়ের দ্বাব! ভক্তজনের প্রসাদ, পদধূলা এবং চবণ ধোঁত জলেব 
মাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত কবিয়াছেন। প্রসাদাদিব মহিমার বিষয় 
ভক্তি-অভিলাষি জনগণের একান্ত আলোচ্য এবং তাহা কালিদাস 
চরিত্রে অতি পবিস্ফুট হইযাছে। কাজেই কালিদান কাহিনী আমার 
মত সাধন ভজন বিহীনেব খুব মনৌযোগ সহকাবে অনুশীলন 
আবগ্তক। এ আলোচনায় শুদ্ধ তঞ্জনে অসমর্থ ব্যক্তিও কেবল বিশ্বাসেই 
প্রসার্দ ভোজন প্রস্ততি কার্ষধে ভক্তিলাভ কিয়া শ্রীভগবানকে 
পাইবার উপায় লাত করিবেন! এইসহজ সাধনে অপরাধ সংঘটনের 
মাত্রও সম্ভাবন! নাই। ববং ক্রমে পাঁপ অপবাধ দুবীতূত হইয়া হৃদয় 
ধির্মল ও যন চাঞ্চল্য রহিত হইবে। 

কালিদাস ঠাকুর প্র্ঘশিত তক্তি লাতেব কার্যকলাপ আমাদের 
তাধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ও বানায়নিক পঙিতগণেরও 
ভাবিয়৷ দেখিবাব বিষয় । তাহারাও উপক্কৃত হইবেন। তাহাছের সময় ব্যয় 
নিরর্থক হইবে না। কারণ কালিদাসের অনুষ্ঠানে ভরব্যগণের ক্রিম 
শক্তির সংশ্রব আছে। আর তাহাতে তক্ষের বল--সুদূড বিশ্বাস 
দেদীপ্যমান। 

পবিশ্বাস* বড় একটী অপূর্ব আঅপরিমেয় শক্তিশালী বন্ত। তক্তি- 
রাজ্জে। বিশ্বাসের কাধ্যকারিতার তুলনা নাই। এক বৎসরের ব। 
একাধিক বৎলরের বিপুল যর চেষ্টায় যাহা"হয় নাই, এক মুহুর্তের 
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সরল বিশ্বাসে অনায়াসে তাহা! সুসম্পন্ধ হইয়া যাইবে। বিশ্বাসী 
বিস্মিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থমনে করিবেন। অথচ ভাহারই 
বিশ্বাসে কাধ্য হইয়াছে । এজন্য বলিয়াছি বিশ্বাস-গ্রুব ধিশ্বাল 
বস্তুটার শক্তি অসীম, ধারণার অতীত। শাস্ত্র বলিতেছেন__ “বিশ্বাসে 
মিলয়ে বন্ তর্কে বহুদুর |” 

শ্রীগবান আছেন,_তিনি ভক্তির বশ। ভক্তি পূর্বক অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে ভঙ্গন/ করিলে তাহাকে পাওযা যায়। এই অবিচলিত 
ধাবণার নাম-বিশ্বাস। বুঝিবার জন্য বিনীত শাস্তভাবে নিষপটচিত্ে 
জিজ্ঞাসা,--উত্তব প্রত্যুত্তর_তর্ক নহে? তর্ক সাদা কথায় লগর্ষে 
অনর্থক অপ্রিঘ্নীরস জন্পনায় সুসিদ্ধান্তিত মত উড়াইয়া দেওয়ার 
উত্তট চেষ্টা । এ প্রকাথ তাক্কিকদেব কুতর্কে ভগবান বছ ব্যবধানে 
অবস্থিত। তাফিক ও অবিশ্বাসী, শ্রীমাপ্রভুকে পাওয়া দুরে থাক্‌,_ 
অন্থতবেও আনিতে পারে ন!! অতএব ভগবচ্চরণাশ্রিতি হইতে 
ধাহাদেব বলবতী ইচ্ছা আছে, তাহাদের পক্ষে তর্ক সর্ব! 
পবিতাজ্য 7 দৃচ বিশ্বাসী হইবার জন্ত সতত যত্রশীন থাকা কর্তব্য । 

কালিদাদ এক্মান্ত্র শীস্্বাঁক্য বিশ্বালে তদন্ুযায়ী কার্ধ্য করিয়া 
জীতগবানকে পাইয়াছেন। তাহাব ভজন ও তগবৎ কৃপা প্রাপ্তি- 
প্রদর্শনার্থ এ প্রবন্ধের অবঙারণ।। পাঠক মহাঁশয়গণের মধ্যে এ 
্রস্তাব-প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের অবশ্তই পুঙ্থানুপু্ঘ আলোচনা হইবে 
অস্কৃভব করি। এখন কালিাস ঠাকুরের বড় তরপাপ্রদ মধুর কাহিনী 
আরম করা যাউক। 

রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীগৌরসুন্দর-দর্শন মানসে গৌড়ের তক্তগণ 
নীলাচলাডিমুখে ছটিযছেন। সকলেই উৎসাহে উল্লসিত, ভাবে বিভোর, 
আনন্দে উৎসুক্প । কেন না, ষে যূর্তিকে অহনিশ স্বদদে দর্শন করেন, 
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আজ, সেই প্রাণ প্রভুকে সাক্ষা্ভাবে দেখিবার জন্য সকলে একসঙ্কে 
যাইতেছেন, সুতরাং আনন্দেব পরিসীমা! নাই। এই সঙ্গে কালিদালও 
চলিয়াছেন। তিনি পুর্বে আব নীলাচলে যান নাই, এই প্রথম 
যাইতেছেন। তাঁহার কৃ্ষ-চৈ5্-দর্শন-অঙ্থবাগ-জাত আহ্লাদ অন্তান্ত 
বৈষ্ণব অপেক্ষা কতক পৃথক ভাবেব। বহুদিন বিদেশে কাধ্যক্ষেত্রে 
বাসের পব সচ্চবিত্র পতি যখন তাহার সতী সহধর্মিনীকে নিজেব 
নিকটে আনিবাঁব জন্য লোক প্রেরণ কবেন, তখন স্বামীব নিকট 
আমিবার সময় সেই সতীব পত্তি-দর্শনের আশা মনে যেমন নব নব 
ভাবের উদয হয, পুজ্যপাঁদ কালিদাস ঠাকুবেব সেই প্রকারেব 
ভ্রীগৌবাঙ্গ-দর্শনাহলাদ হইয়াছিল, ভওযাই স্বাভাবিক ভক্তগণেব 
সঙ্গে কযেক দিনে কালিদাস শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । 

তা সবাব সঙ্গে আইলা কালিদাস নাষ। 

কৃষ্ণ নাম বিন! তিহো৷ নাহি কহে আন ॥ 

মহাতভাগবত ভিহো সবল উদাব। 

কৃঞ্চনাম সক্ষেতে চালা ব্যবহাব ॥ 

কৌতুকেতে তিহে। যদি পাশক খেলা য়। 

হরেকুষণ হবেকু্ণ কছি পাশক চালায় ॥ 

কালিদাস কি প্রকার নামনিষ্ট, কত বড় উদার ভক্ত, এই উদ্ধত পদে 

তদাঁভীদ পাওয়া গেল। ভক্তজনকে জানিলে; স্বভাবতঃ তীহাব 
একটু পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হ্। কালিদাসেব পবিচয়ে নকলে সন্ত 
হইবেন। তিনি প্রধ্যাত নাধা বছুনাথ-দাস গোস্বামিপাদের জ্ঞাতি 
খুড়া ; কালিদাসের এই পবিচযই যথেষ্ট, অন্য পবিচয়ের আব আবশ্তক 
নাই। কালিদাস বৈষণবোছ্ষ্ট ভোঙ্খন কবিতে কবিতে বৃদ্ধ হইয়াছেন । 
গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব ছিলেন, ইনি সকলে উচ্ছিষ্টই আহার 
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করিয়াছেন। কালিদাস ব্রাহ্মণ বৈষব ছোট বড় সমস্ত ভক্তের 
কাছে উপাদেয় সামগ্রী লইয়। গিয়া, আগ্রহ সহকাবে তাহাদিগকে 
ভোজন কবাইতেন। শেষে কাকুতি মিনতি করিযা! ভোজন পাত্রটী 
লষ্ষা পাত্রে যাহা কিছু থাকিত আনন্দে চাটিয়া খাইতেন। কোথায় 
বা প্রার্থনা করিঘা ভোজনপাত্র ন৷ পাইলে লুকাইয়! থাকিতেশ। গাত্র 
ফেলিয়া গেলে, তাহা আনিয় যাহা অবশিষ্ট পাইতেন, তাহাই হতে 
আহাব কবিতেন। শুদ বৈষ্ণব গৃহ্কেও ভেটবস্ত্র লইয়! থাওয়াধ্ধ তাহার 
অভ্যাস ছিল। সেখানেও লুকাইয়। উ্চিষ্ট আহাব ক'রতেন। 


ভূমিমালী জাতি বৈধুব ঝড, তাৰ নাম। 
অ|আফল লইযা তিহে। গেল। তার স্থান । 
আয ভেট দিযা তাব চবণ বন্দিল। 
তীহার পত্ঠীকে তবে নমস্কার কৈল ॥ 
পত্ভার স্িত তিনি আছেন বসিযা। 

বছ সম্মান কৈল কালিদাসেবে দেখিঘা ॥ 
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ কবি ভাহাসনে। 

ঝড় ঠাকুর কহে তারে মধুব বচনে ॥ 
আমি নীচ জাতি তি অতিধি সর্বোভ্তম। 
কোন্‌ প্রকাবে কবিব তোমার লেবন॥ 
আজ্ঞা কর ব্রাঙ্মণ ঘরে অস্প লইয়। দিয়ে 
তাহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥ 


কালিদাস।_-ঠাকুব ! আমাকে কৃপা করুন। আমি পতিত পাগর _ 
আপনার শ্রীচরণ দর্শনার্থ আপিয়াছি। দর্শন পাইয়া পবি্র হইগাম। 
বআমার জীবন সার্থক হইল। 
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এক বাঞ্জ| হয় যদি কৃপা! কবি কব। 
পদরজ দেহ, পার্দ মোর শিরে ধব ॥ 
ঝড়, ঠাকুর ।--সামি নীচ জাতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র, আপনি সঙ্জন বড়- 
লোক, আমাকে এঁরপ বলা আপনাব উচিত নয। আপনার কথ শুনিয়া 
আমার গ! শিহরিয়া উঠিয়াছে। 


কালিদান।_-আমার প্রার্থনা আপনি ভীত হইতে পারেন ন!। 
শান্তর প্রমাণ কৃপা করিয়। শুনুন । 


“নম্তক্তশ্ততুর্কেদী মত্তক্ঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 
তর্টন্র্দেয়ং ততোগ্রাহং স চ পৃজ্যোযথাহাহং ॥” 
অর্থাৎ তক্তিহীন চতুর্কেদবেত্া ব্রাহ্মণ আমাব ভক্ত নহেন, ভক্তিমান 
চণ্ডালও আমার প্রিম্। ভক্ত চগ্ডাল তক্তিপূর্বক আমাকে যাহা দ্রেঘ 
আমি আহ্লাদে তাহ! গ্রহণ কবি এবং আমি ধেক্পপ পুজা আমাব সেই 
চণ্ডাল ভক্ত ও তদ্রুপ পৃজনীয়। 


বিপ্রা্দিষড় গুণযত্তাদববিন্দনাভ 

পাদারবিন্দবিমুখাৎ স্বপচং বৰিষ্ঠং। 

মন্তেতদর্পিতমনো বচনে ছিতার্থং 

প্রাণং পুণাতি সকুলং নতু ভূবিষানঃ ॥ 

ভগবচ্চবণারবিন্াবিমুখ ্বাদশ-গুণযুক্ত বিগ্র অপেক্ষা! যে চণ্ডাল কায় মন 

প্রাণ তগবানে অর্পণ করিয়াছে সেই চগালগ্রেষ্ঠ। কারণ তাহান্বারা 
তাহার কুল পবিত্র হইয়াছে গঞ্জিত ব্রাহ্মণ কুল পবিত্র কর! দুরে থাকুক 
আত্যোদ্ধার করিতেও অসমর্থ । 


অহোবত ্পচোহতে। গরীয়ান্‌ ষজজিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম ত্বত্যং । 
তেপুন্তপন্তে ভুছবুঃ সঙগ.রা্্য। বন্ধু পাম গৃণস্কি যেতে ॥ 
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চণ্ডাল-জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান থাকিলে এঁ চণগ্ডালও পুজ্য 
যেহেতু ধাহাঁরা তোমাৰ নাম গ্রহণ করেন তীহাদের তপস্তা, ছোষ, তীর্থ- 
সান, সাচার ও বেদাধ্যয়ন কর] কয়। 
তক্তমুখে ভক্তিকথা গুনিলে ভক্ত-হ্ৃদয়ে অতুল অসীম আনন্দের 
উদ্দেক হয়, সে আনন্দ ভাষায় প্রস্ছুট হয় না। ব€, ঠাকুর কোন ভাগ্যে 
কখন ভক্ত সম্মিলন-দর্শন ও তাহাদের ইষ্ট-গোঠী বণ করিবেন সেই আনন্দ 
অনুভব কবিবার আশা ধাবণ কবিয়! আছেন, কালিদাস ঠাকুবের শ্াযুখে 
ঝড়, ঠাকুব শাস্ত্রীয় ভক্তিসমর্থক শ্লোক শুনিয়া পরম সুখী ও চরিতার্থ 
হইলেন। 
শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয়। 
সেই ন5 এছে যাতে কৃঝ ভণ্তি নয় ॥ 
আমি নী5 জাতি আমার নাহি কুঞ্ঝ ভাক। 
অন্তে ইছে হয় আমার নাহ এছে শক্তি ॥ 
কালিদাস বিখ্যাত ছমীদার রাজকল্প হিবণ্য ও গোবর্ধন (দ্রাস 
গোস্বামীব জরেঠা এবং বাপ) মস্কুমদারের বংশীয়। ঝড, ভূমিমালী জাতি, 
নিয়ত্রেণী বায়তদেব মধ্যে একটী দীনহীন মাহথয। কালিদাস সেই ঝ্ুঁড়ুকে 
আর তাহাব স্ত্রীকে অতি শ্রদ্ধাপূর্বক দণওবৎ প্রণাষ করিয়া বিধান 
হইলেন। 
পৃজ্য পাঠকগণ! দেখুন শ্রীগোবাঙ্গ প্রবর্তিত “প্রেমতক্তি" পদ্দার্থটী 
কি! ঝড়, পল্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ন্দুর পথ্যস্ত আলিলে কালিদাস তাহাকে 
বিনীতবাক্যে ফ্িরাইয়া দিলেন । ঠাকুর 'নিজ গৃহে গেলে কালিনাস 
তাহার ( ঝড়, ঠাকুরের ) চরণচিহ্চিত স্থানের ধূল] দর্বাঙ্গে মাধিয়া এক 
স্থানে ুকাইযা রহিলেন।' এব লুন্তািত থাকার উদ্দেন্তয বড়ই হুর 
ধিগম্য, বড়ই রহস্বপূর্ণ। পাঠক তাহার মন্ত্র জানিয়। ভাবেবিষুগ্ধ হবেন, 





১২ ভক্কি [৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





অজ এলাইয়া পড়িবে এমন কি চক্ষু বুজিয়। কিয়ৎ কালেক ছন্ত অবশ 
হইয়াও থাকিতে পাবেন। 

ঝড়, ঠাঁকুব ঘ যাইয়া নেখি আত্রফল।* 

মানসেই কৃষ্চচন্জে অর্পল। সকল ॥ 

কলাপাটুঘা ডৌজা হৈছে ্ান্র নিকষিয়!। 

তার পত্রী তীঁবে দেন খায়েন চুষিস্স] ॥ 

চুষি চুষি চোকা আঠি ফেল।ন পাটুছাতে। 

তাবে খাওধ,ই 1 পত্তী খাইল পশ্চাতে ॥ 

আঠি চোক' লই পাটুঘ ডোঙ্গাতে ভবিয়!। 

বাহির উচ্ছিষ্ট গর্ভ ফেলাইল লইযা॥ 
কালিদাদ এতক্ষণ গোপনে ছিশেন। যেমন চোক1 আঠি উচ্ছিষ্ট গর্ভে 
পড়িয়াছে অমনি বাহিন হইয়া-- 


সেই খোলার আঠি চোকা চুষে কালিদাস। 
চুষতে চুমিতে হর প্রেমের উল্লাস 
তিনি এইরূপে কলে কৌশলে গৌড়েব সমন্ত বৈষ্বেব উচ্ছিষ্ট 
আহাব কবিয়াছেন। এইযে উচ্ছিষ্ট-_গর্ভে নিশ্িপ্ত উচ্ছিষ্ট কালিদাস 
ইহা! মহাপ্রসাদ জ্ঞানে ভোজন করিলেন। আমার মত অবিশ্বাসী 
[নকট ই বিস্ময়জনক নয়ক? 
আমি যশাকাজ্ষায় শুধু কথায ভক্ত সন্ধে আলোচনা! কবি, 
হদয়ের সহিত তক্তিলাভের জগ্য ভক্তি কথ! চর্চা করি না। এ 
অবস্থাগ্ন আমাব ভক্তিলাভ সুদুব পরাহত। 
41৪ লিল 


* কালিদাসপ্রদত্ত আম | ভক্তের দ্রব্য ভক্তজন নিজেব বস্তু অপেক্ষা শত আদরে 
প্রতগবানকে অর্পণ করিয়া পরম আহ্বাদিত ছন। 





গাপ্র ১৩৩৮] জীত্রীকালিদাস ঠাকুর ১৩ 





এ বৈষণবোক্ষিষ্ট ভোজী কালিদাস নীলাচলে উপস্থিত। 
শ্ীমন্সহা ্রতু প্রসন্ন যনে তাহাকে বু কৃপা করিয়াছেন। এখন চুড়ান্ত 
কপাব কথা শুনুন 

প্রভু জগন্নাথ দর্শনে যাইবা সময় গোবিন্দ জলকরঙজ লইয়৷ সঙ্গে 
চলিতেন। ইহা প্রাত্যাহিক নিয়ম । সিংহদ্ধাবেব উত্তর দ্রিকে বাইস” 
পশাব লে নিন্নগর্ভে গৌবভবি কবঙ্গ জলে পর প্রক্গালন ক বিয়া শ্রীগন্নাথ 
দর্শনে যাইতেন। গৌব্চন্দ্র, গোবিন্বক্ে খুব বিশেষ করি বলিয়া 
দ্বিয়াছিলেন যে, 'এ পাদধৌত জল একটা প্রাণীও যেন গ্রহণ করিতে 
না পার। তবে কোন কোন অন্তবঙ্গ তক্তদূলে বা কোন উপলক্ষে 
ছুই এক বিন্দু লইতেন মাত্র। একদিন মহাপ্রভু চবণ ধুইতেছেন, 
কালিদান পদঙলে হাত পাতিয়া-_ 

“এক অঞ্জলি ছুই অগ্রশি তিন অগ্রণি পিল” 

ধাহার পাদপন্ধ নিঃস্বঙা পতিতপাঁবশী গঙ্গা ত্রিলোক পবিজ্র 
করিতেছেন, কালিদাস সেঈ শ্রীগৌর ভগবানেব শ্রীপদবজ মিশ্রিত জল 
ক্রমে তিন অঞ্জলি পান করিজেন। চরণধৌ৩ জল পানের পৰে প্র 
তাহাকে কহিলেন “কালিদান! আব পুনঃ পুনঃ এবকম করিও না। 
এযাবন্জ তোমাব বাঞ্ছ। পূর্ণ কবিলাম।” 

সর্বজ্ঞ শিরোমণি চৈষন্য ঈশ্বর । 

বৈষ্ণব তাভাব বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥ 
সেই গুণ লইয়া গ্রু তারে তুষ্ট ঠকল!। 
অন্তের ছল প্রসাদ তাহারে করিলা ॥ 

বাইসপশারের উত্তর দক্ষিণ কোণে উঠিতে বামদিকে নৃলিংছ যুদ্ি 
আছেন! গৌরনুন্দ্র এ নৃসিংহকে প্রণাম করিয়া শ্রীগন্লাথ দর্শনের 
পর ঘরে আসিয়া মধ্যাহু কৃত্য সমাপনান্তে ভোজন কবিভেন। 


১৪ ভক্তি [৩,শ বধ ১ম সংখ্যা 





এইরূপ নিয়ম। প্রভু ভোজনে বসিয়াছেন কালিদাস মনে মনে প্রসাদ 
প্রচ্াশ! করিয়া! বহিত্বারেব কাছে উপবিষ্ট । গৌরাঙ্গ প্রতু জন্তর্যযামী, 
তিনি না দেখিয়াও বুঝিতে পাবিয়াছেন কালিদাস প্রস/দ আকাঙ্ষায 
ৰহিদ্বার পার্খে অবস্থিত। মহাপ্রড়ু ডোজ্নাস্তে কালিদাসকে প্রসাদ 
দিবার জন্য গোবিনাকে ইঙ্গিত করিলেন! গোবিন্দ ম্থচতুর, তিনি 
বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ পান্র কাজিদাসকে দিলেন। 

কালিদাসে প্রভুর কৃপা সম্বন্ধে শ্রীল কবিনীজ গোস্বামী দয়া কবিয়া 
আমাদিগকে যে সুসত্য উপদেশ প্রদ্দান কবিয়াছেন অতি আগ্রহ সহকারে 
সেই প্রাণারাম অতি ভবসাপ্রদ কবিবাজ-বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি-_- 


বৈষ্চবেব শেষ তক্ষণের এতেক মহিমা । 
কালিদানে পাওয়াইল প্রভৃব কৃপা সীমা ॥ 
তাতে বেঞচব ঝুট! খাও ছাড়ি দ্বণা লাজ। 
বাহ! হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ 
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। 

ভক্ত শেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদদ আখ্যান ॥ 
ভক্ত-পদধুলি আঁব ভক্ত পদ জল। 
ভক্ত-ভুক্ত শেষ এই তিন মহাবল ॥ 

এই তিন লেবা হেতে কষ প্রেম হয়। 
পুনঃ পুনঃ সর্ববশাস্ত্রে ফুকাবিয়া কম ॥ 
তাতে বাব বার কন গুন ভক্তগণ । 
বিশ্বাস কবিয়৷ কব এ তিন সেবন ॥ 

এই তিন হৈতে কৃষ্ণ নাম প্রেমেব উল্লাদ। 
কৃফের সাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥ 


ভাত, ১৩৩৮ ] শ্রীপ্টকালিদাল ঠাকুর ১৫ 


কবিরাজ সুচতুর লোক। উল্লিখিষ্ভ উক্তিতে গ্রগৌরাঙ্গ ও 
শ্রী যে এক সে তন্বও বুঝাইলেন। কবিরাজের লেখায়-_সিদ্ধাস্তে 
অস্ফুটত| নাই __অপুর্ণতা নাই _ তর্কের ছিদ্র ও প্রতিবাদের ফাক নাই। 
বুঝিতে পারিলাম না, বলিয়া! কেহ উড়াইয়! দিতে পারিবেন ন! বরং নিজের 
বিগ্যাবস্বা ও অভিজ্ঞতা অল্প উপলম্ধি করিবেন। 

পৃথিবীর শিরোমণি হরিদাস ঠাকুরের বাক্যেও উক্ত উচ্ছিষ্টের 
মহিম! প্রকাশিত হইয়াছে । সেই বাক্যাবলিব মধ্যে যে গুলি এ প্রবন্ধে 
সন্নিবেশ যোগ্য তাহাই এখানে উদ্ধত করিব। 








হবিদাস মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিযা আত্মহারা হইয়া পড়িয়া 
বহিয়্াছেন ৷ আত্মহাবা ভাব “অন্য আব কিছুতে নহে পরথানন্দে। 
আনন্দের কারণ শ্রীগোবাঙ্গ যে পূর্ণতম ভগবান ইহা আজ সকলে 
জানিতে পাঁবিলেন। মহাপ্রকাশশীল শ্রীগৌরচন্দ্র ডাকিয়া বলিতেছেন, 
“হরিদাস কোথায়, আসিয়া দেখো।” প্রহর ডাকে হরিদাসের চৈততন্ত 
হইল), জড় শড ভাবে তিনি মহাগ্রভুব সঙ্দুধে উপস্থিত হইলেন, 
গৌবহরি বলিতেছেন--“তোমাব কি প্রার্থনা বশ, তোমাকে আমার 
অদেষ কিছুই নাই, ধাহা চাঁছিবে তাহাই দিব, বল শীঘ্র বল কি চাও, 
আমি দিতে গ্ুস্থত।৮ 


করঙ্জোড় করি বলে তলে হরিদাপ। 
মুঞ্ি অল্পভাগ্য প্রভু করো বড আশ॥ 
তোমার চরণ ভজে যে সকল দ্াস। 
তাঁর অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥ 
সেই সে ভজন মোর হউক জন্ম জন্ম 
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়! কুল ধর্ম ॥ 


১৬ ভক্তি [ ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা* 





তোমার স্মরণ হীন পাপ জন্ম মোর। 
সফল করহ দাসোছচ্ছিষ্ট দিয়া তোব ॥ 


হরিদাদ করজোডে বলিতেছেন) প্রতো ! আমি অতি অল্নভাগ্য, 
তোমার একান্ত ভরসা! বাক্যে বল পাইযাঁ বড উচ্চ আশা! করিতেছি) 
প্রার্থনা_ক্কপা করিয়া পূর্ণ করিবেন । আমান আশ! এই, তোদার 
ভ্রীচরণ-ভঞ্জনকাবী দাসগণের উচ্ছিষ্ট আমার গ্রাস ভউক। এ উচ্ছিষ্ট 
আহাব আমার জন্ম জন্মের ভজন, সাধন, ক্রিয়া ও কুলধন্দু হউক। 
; গ্রভু, তোমাব দাসোচ্ছিষ্ট দিধা তোমা-স্মবণ হীন আমাব এ পাপ্জন্ম 
সফল কর। 

যিনি সিদ্ধ তক্ত, ধাহাব সাধন তজনমঘ বাক্য বৈষ্ণব মাত্রেরই 
অবিচাঁবে মান্ত সেই শ্রীল ঠাকুব মহাশয় বৈষ্ণব ভোজনাবশেষ সমন্ধে 
কি বলিয়াছেন তাহা এস্কলে উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধে উপসংহার কবিবাব 
অভিলাষ হইতে"ছে। ঠাকুব মহাশয়ের বাক্য,_ 


বৈষঃবেব পদধুলি তাহে মোব সান কেলি 
তপণ মোব বেষবের নাম । 


বৈষবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোৰ মন নিষ্ঠ 
বৈষ্ণবেব নামেতে উন্থাস। 


বৈষ্ণব চবণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল 
আব কেহ নহে বলবস্ত। 
বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ভৃষণ বিন্ু 


আন নাহি ভূষণের অন্ত ॥ 
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তীর্থ জল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরাণে 
পে'দব ভক্তিব প্রবঞ্চন। 

বৈষণবের পাদ্দোদক সমান যে এই সব 
যাতে হয় বাঞ্ছিত পৃবপ ॥ 

এ লব পড়িয়া শুনিয়াও বৈঝষেব উচ্ছিষ্ট ; চরণামৃত ও পদধূলি শ্রদ্ধা! ও 
বিশ্বাস সহকারে ভোজন, পান ও মাথায় ধাবণ করি না, ভোজনাদি 
কবিতেও মনোযোগ নাই, মনোযষোগ হইয়! প্রবৃতি জন্মিবার জন্য চেষ্টা 
করিতেও উদাসীন! গৌরপ্রত! আমি ভজন সদ্বাচার হীন, শিশ্রোদর 
পরায়ণ, বিষয় বিষ্টারুমি, ভক্তিলাভ করিয়া কিরূপে তোমাঁকে পাইব 


শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্র! উপলক্ষে 


(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দস কবিক্, কাব্যগুণাকর। ) 


অনাথ বন্ধু ককণাসিখ্জু 
জগন্নাথ জগদীশ চরি। 
ত্রিদিব বনন নিধিল বঝঞ্জন 
লীলাময নীলাচলবিহারী ॥ 
বেজয়ন্তী হার গলে বিপন্থিত, 
বনকুপ মালা তাহে বিভূষিত, 
কোটা-ক্ষণ প্রভা শোভিত সঙ্ভত 
জীবৎসলাগ্িত বক্ষ উজ্বোরি ॥ 
মানস মোহন ও চাদবদূন, 
বিভাধিত ভালে তিলক চন্দন, 


১৮ ভক্তি [ ৩*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





কাজল উল যুগল নয়ন 
মবি মরি কিষা মাধুরী ॥ 
বথোপবি ধর বামন মূরতি, 
যারে হেরি জীবে লভে মোক্ষগতি, 
সেইরূপে ওহে মনোরথ রথি 
এস মম মন-রথোপরি ॥ 


শপ পা শপ 


মহাঁমহোপাধ্যায়ের সত্যবাণী 


(শ্রীযুক্ত বামাচলণ বনু ভাবসাগর। ) 


মহ।মছোপাধ্যাষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গ্রামথনাথ তর্কভৃষণ মহাশয় বিগত ৫ই 
আধাঢ বহবমপুর আসিয়াছিলেন | তাহাব মধুব স্থললিত বসময়ী বক্তৃতা 
জনমাত্রেরই চিত্তাকর্ষিণী, এবার তাহা রসমালয় শ্রীম্ছু/গবত অবলম্বনে 
পবিকীন্তিত হওযাঁয় মহামধুব হৎকর্ণবসাঁয়ন হইয়াছে । একে উত্তমস্ক্রোক 
শ্রীভগবান্ের গুণলীলা স্বতঃই পবম মনৌহাবিণী, তাঙাতে শ্রীগীরাঙ্গ 
সুনদরেব কৃপাপ্রান্ত প্রমথনাথেব তক্তিমুখী অথচ দ্বার্শনিক বাাগ্যা প্রচু 
ভাষাব লালিত্যে ও গাভীধ্যে প্রকৃতই “ম্বাঁছ্‌ স্বাছ পদে পদে” হইয়া শ্রোতৃ- 
রন্দকে বিমুগ্ধ করিয়াছে । ঠিনি যে পরম উপাদেয় রস পরিবেশন 
করিয়াছেন আমবা তাহাব কিঞ্চিত আতা প্রকাশ করিতে প্রধান 
পাইতেছি। ভক্তগণ আমাদিগকে ক্লুপা বিতরণে শক্তিসম্পন্ল কবিবেন। 

মহাদার্শনিক পণ্ডিত প্রমথনাথ প্নদীয়ার পাগলা ঠাকুরের” গুণযুদ্ধ। 
মহা গ্রভু ভগবান্‌ শ্রচৈতগ্ঘদেবেব ব্রিজগৎ পবিপ্লাবিনী ঝাঁকণ্যজলধি অচির- 
কাল মধ্যে নুচিরবঞ্চিতত মায়াকবলিত জানগরিমায় স্ফীত পণ্ডিত মন্ত 
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অহঙ্কারীরূপ গণ্ুশৈল সমূহকে ডুবাইযা দিবে এই ম্বদৃঢ বিশ্বাস বুকে 
ইয়া তিনি সর্ব বেদাস্তসাব নিখিল শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমস্তাগবত পাঠ ও 
ব্যাখ্যায প্রবৃত্ত হইযাছেন। সেই জলন্ত বিশ্বাসে প্রমথনাথ কণ্ঠে মালা 
ধবিয়াছেন। সাক্ষাৎ নিগম কল্পতক গ্রমথনাথের মত পবম শিবদ তাপ 
্রয়োন্ম,লন শ্রীমন্তাগবত প্রতিপাদিত প্রো্িত কৈতব ধর্ম নির্ভাক অথচ 
মধুব ভাষা পরিবেশন আরম্ভ করিতেছেন। "্জন্মাদান্ত" গ্লোকের 
শ্রীধবহ্থামি পাদের অন্গত অছ্বৈতবাদবিহিত ব্যাখ্যা কবিয়! পবিত্ৃপ্ত 
হইলেন না, ইহা শ্রীচৈতন্তদেবেব প্রিয়পার্ষদ গোস্বামীগণ অনুমোদন 
কবেন নাই অদ্বৈতবাদ্কে বিশেধিত কিয়! তাহাতে অচিন্তাভেদ্বাতেদরাপ 
স্ুকর্পুব মিশাইয়া অপূর্ব রসালা প্রস্তুত কনিযা সন্তগু জগজ্জনকে কৃতার্ঘ 
করিয়াছেন। ততীহাবা ম্বামিপাদকে সম্মান কবিযা বলিয়াছেন "গ্বামি 
পাদৈন” যন্ধাক্তং, যদ্ধ্যক্তং চাস্কুটং কচিৎ। তত্র তত্র চবিজ্ঞের সন্দ্ডক্রম 
মামকঃ। এই “অব্যক্ত ও অস্ফুটত্বেব” সুযোগ ধবিয়া মহাদার্শনিক 
পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্রজীব গোস্বামী নোক1 দোক্তা বসাইয়! স্বামিপা্রূত 
নিগুণতন্ব ও অধবৈতবাদপব ব্যাখ্যাকে নিজেদেব অভীষ্টমত শ্বগুণ সাকার 
ছ্ৈতাদ্বৈভপব ব্যাখ্যায় পৰিণত করিয়াছেন । প্রথমেই ধরিয়াছেন এই 
“পরং পবমেশ্ববং ন পুন অতেগগ বাদিনামিব চিন্মাজব্রক্ষ” | স্থহবাং সগ্ডণ 
সাকার শত্তিযুক্ত শ্রভগবানকেই ধ্যান কবিবাব কথা এতদ্বাবা সুচিত 
হইয়াছে । আবার *মৃষাশকে অমৃষ| কবিহ। মাযাঁবাদ নিরসনপৃর্ক 
শ্জগৎ মিথা! কভু নহে নশ্বন মাত্র হয়” এই সৎদিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । 
এইরূপে সাদ্দা কাপড়কে রগ্রিত করিয়া তাহাতে বিচিত্র বর্ণের ফুল 
বসাইয়! ও পাড় যোজনা করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হইল না, ভাহাবা দেব 
ভোগা অপূর্ব ক্ষৌমবস প্রস্তত ককিলেন। উক্ত ক্সোকের শ্রনন্দনন্দন 
পর ও প্রেমপব অদ্ভুত পরম মনোহর অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া প্রেমপিপান্থ 


২ ভক্তি [৩*শ বধ, ১ম সংখ্য। 





জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন । শ্রীমন্‌ মহাগ্রভুব কপাপ্রাপ্ত গোৌঁম্বামীপাদ- 
গণের রুত ব্যাথ্যাই সৎ ও সমীচীন এবং তাহাই নিরপেক্ষরবা শ্রুতি 
প্রীমাগবতের অন্তনিহিত প্রকৃত অর্থ এই বলি! তর্কভৃষণ মহাশয় 
উক্ত শ্সোকেব “প্রেমপব” অতি হ্ুন্বর ব্যাথ্য। শুনাইয়া সকলকে 
পরিতৃপ্ত কবিলেন। রাধাকুজ্ঞ যুগলৌপাসক গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্দদ কিরূপে 
অছ্বৈতবাদ্দ প্রতিপাদক তাহ! স্বশ্তং ভগবান শ্ীটৈতন্যদ্দেবও ভঙ্গী কবিয়া 
তাহার লীলামধ্যে বুঝাইয়া গিয়াছেন। হশুকদেবের হ্যায় শ্রীমন্মহাগ্রভূব 
কুপা লইয়। ধাহাব অভ্যা্য়, শৈশবে ধীহাব মুখে সেই জীবন্ত প্রেম 
মুদ্তি দয়াল ঠাঁকুব স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিঙ্গ পাদনুষ্ঠ দিযাছিলেন, শিবানন্ন 
সেনেব পুত্র পবম পঞ্ডত্ত ও ভাগবত পবমানন্দ দাস ধাহাব বচিত কর্ণ" 
রসায়ন অমূল্য ভক্তিগ্রস্থ পাঠে বৈষ্ণব জগৎ, ধাহাকে কবি কর্ণপুব নামে 
সম্মানিত কবিয়াছি'লন সেই কর্ণপুব বচিত ঠৈতন্ চক্ট্রোদয গ্রস্টে 
বণিত শ্রীমন মহাপ্রভুর কাষ রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গে যে লীলা পবিস্ফুট 
কবিয়াছেন তাহার বিশদ বর্ণন| কবিয়া নিয়োদ্ধত শ্লোকার্থ বিচার 
করিয়া অচিস্ত্য ভেদাভেদ বাদের চমৎকার ব্যাখ্যা কবিলেন। 

সৃখিন স বমণো নাহং বমণীতি ভিদাবযো বাস্তে। 

প্রেম বসে নোভয মনইব মনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥ 

অহং কাস্তা কান্ত ত্বমিতি নতদদানীং মতিরতুন্মনোবৃত্তি লুপ্ত 

বমহমিতি নৌধীবপি হত । ভব।ন্‌ ভর্তা ভধ্যাহমিতি বদিদানীং 

বাবমিতি স্তধাপি প্রীণানাং স্থিতি বীতি িচিত্রং কিমপবং । 

তত্পবে এখানকার জুবিলি টোলের পণ্ডিত মণ্ডলীব সমক্ষে 
মুক্তিকে কৈতব বলিয়া নিন্দ। কবিয়! শ্রীপাদবূপগোস্বামী কৃতক্শোক- 

তুক্তি মুক্তি স্পৃহ। যাবৎ পিশাচী হণ্দ বর্তুতে। 
তাবগুক্তি সখস্াত্র কথমভ্যুদরয়ো ভবেৎ॥ 
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উদ্ধাব কবিয়া উক্ত গোস্বামীব অনীধাবণ দ্ার্শনিকতার এবং 
পাণ্ডিত্যের তুয়সী প্রশংসা কবিয়1 বলিলেন, এ যাবৎ সর্ব দেশেব সকল 
মনীষীগণ নির্ববান মুক্তিকেই পবম পুকুষার্থ বলিমা ঘোষণা কবিয়া 
আিতেছেন প্রথমে শ্রীধব শ্বামিপাদ তাহা টীকার এক পার্থে এ 
যুক্তিকে কৈতব বলিয়া একটু উল্লেখ করিযাছিলেন মাত্র কিন্তু সাহসিক- 
তাব সহিত ভাঙা বিশেষ ভাবে প্রচার কবিতে পাবেন নাই কিন্ত 
বঙ্গদেশী্ একজন ছিন্ন কান্থাধারী কৌপীন পবিহিত বেষ্ব দার্শনিক 
মহাতেজন্বীতাব সহিত সর্বজন সমারৃত মুক্তিকে পিশ্শাচ্টী বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। আপনারা বিদ্বৎ মণ্ডলী প্রথমে গুনিয়৷ আমাব স্তায় 
নানিক! কুঞ্চিত কবিযা ভিক্ষুক বৈধ্ুবের স্পর্দাকে নিন্দা করিবেন 
বুঝিতেছি কিন্তু ভাল কবিয়! বিচাঁব কবিয়া দেখিলে আমাব মত আপনারে 
মতও ফিবিয়া যাইবে তখন তীহাকে শত ধনাবাদ প্রদান করিবেল। 
যে মুক্তি ভগবানের লহত জীবের সেবা সেবক সধ্ধ্ধ ঘুচাইয়! দাসকে 
প্রভূ কবিয্! ভোঁলে তাহাকে পিশাচী বলাই খুব সমীচীন হইয়াছে, 
ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব। দেখুন ইহা কেবল ভিগ্ষাজীবি 
পাঙ্গালী বৈষ্বেব কথা নহে মুক্তির পরে যে ভক্তির অতুযুচ্চ আসন 
এবং তাহা হইতে যে ভগবানকে তব্তঃ ঠিকমত বুঝা যায ও পাওয়া 
যায় তাহা শ্রণতায় স্বয়ং তগবান্‌ই অর্জুনকে শিক্ষা দিয়াছেন - 
ব্রহ্ষৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাগ্খতি। 
সমঃ সর্ববেষু ভূতেষু মন্তত্তিং ল্ততে পরাম্‌ ॥ 
্রহ্মবিদধ প্রসন্নাস্থা হইবার পবে এই পরাতত্কি লাত এবং তৎপরে কিন্ুপ 
প্রাপ্তি তাহাও ভ্ীভগবান্‌ নিজ মুখেই বলিতেছেন__ 
“ভক্যামামতি জানাতি হাবান্‌ ষশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতো৷ জ্ঞাত! বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 


২২ ভক্তি [৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





এখানেই ভগবান্‌ শষ্ট বাক্যে বলিলেন ব্রহ্মবিদ্‌ হইবার পবে 
এই চে পবাভক্তি লাভ হয় ভৎপরে এই তক্তিব প্রভাবেই তবতঃ 
আমাব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং সর্ধব্যাপিত্ব অবগত হইয়া পরিণামে 
সাধক আমাতেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ আমার লীলাপরিকর ভুঁজ হয়। 

এখন যেবপ সুদিন আপাতছে তাহাতে এই পাবমাঁথিক সতা মুক্তি 
পুরুযার্থ নঠে, “তর্িই চবম পুকষার্থ* ইহা শিক্গিত জগতে সম্প্রচারিত 
হওয়া প্রয়োজন । আমাদের প্রেমের ঠাকুরেব নির্ধেশও তাই। 

মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয অনেক কথ! বলিয়াছিলেন অ'্জ 
তাহাব সামান্য ছু'টী কথা পাঠকগণকে উপহাল দিয়! বিদ্াঘ লইতেছিঃ 
ভবিষ্যতে সবষোগ ভইলে আবও কিছু ব লবাঁব বাসনা বহিল। 


পপ উপ 


দর়াধন্মের মাহ।তয 
(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বব দাস বি, এ।) 


মেঘবিবহিতা তাঁমসী নিশায় তাবকা বিধাজিত নভোমওলে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিয়া, অগণিত জ্যোতিপুঞ্জেব অনস্তত্ব চিস্ত। করিতে করিতে প্রাণ যেমন 
পরিশ্রান্ত হইয়া আইসে-_দিগন্তপ্রসাবী ভীমনাদ নীঙ্গান্বর লহবী লীলা 
দর্শন কবিতে করিতে নেত্র যেক্সপ ক্রান্ত হইয়া পড়ে স্থাবস্তীর্ণ 
সুগভীর হিমাচলেব অভ্রভেদী অগণ্য শৃগরাজি গণনা কবিতে কবিতে 
চিত্ত যেক্সপ বিভ্রান্ত হইয়া যাধ, হতভাগ্য ভারতধাসীব অনস্ত অভাববাশি 
চিন্তা কবিতে কবিতেও হৃদয় সেইরূপ অবসন্ন হইঘ। পড়ে । তারুতবাশীর 
ছুখ বিবৃত কবিতে চিত সগ্্্ত হয়। প্রাণ কীদিয়া উঠে, নয়নে 
অবিরল অশ্রধারা বহিতে থাকে । অরুত্ব্ধ শোক-গাথায় ভারতের 
দুঃখ দারিজ্্য বাণত হইতে পারে-_পাফাণন্রীবিণী বিষাদময়ী ভাষা 


ভাঙ্র ১৩৩৮] দয়াধর্দখের মাহাত্থয ২ও 


আস 


হতভাগ্য ভারত-সম্তানের মর্খবব্যথা পরিব্যক্ত হইতে পাবে। দিবা নাই, 
বজনী নাই, প্রত্যুষ নাই, প্রদোৌষ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, 
বর্ধা নাই, ধবৎ নাই, প্রতিদিম, প্রতিক্ষণ, ভারতগগন সুস্থ ও 
শোক-পন্তপ্ত নরনারীর মন্খ্রতেদদী কাতরকক্রনদনধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। 
যে ছুত্বিসহ হুঃখভারে ভারতবাসী পীড়িত, তাহা ত আম্বা অনুক্ষণ, 
অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় উপলব্ধি কবিতেছি। সে ছৃঃখরাশিব 
ভোক্তা ত আমরা নিজেই। সে ছুঃখ যে আমরা মর্শে অন্দে 
গ্রতিনিদ্তই অনুভব কনিতেছি। হৃদযেব নিভৃত প্রদেশে সে ছুঃখআল। 
যে আমাদের সর্বদাই জ্বলিতেহে। আমবা প্রতোকেই একা একা, 
দেই নিদারুণ ছুঃখ সহ কনিয়া থাকি। আজ কিন্তু আমরা কতিপয় 
সমছুখভাগী, বাথার বাথী, দীন ভ্রাতা মিলিত হইয়। সেই অস্তনিহিত 
স্থগ্রভীর ছুঃখকাহিনী পরস্পবেব নিকট বাক্ত কবিতে প্ররত্ত হইতেছি। 
আশা-ভাইয়ে ভাইয়ে, একত্র বসিয়া কাদিতে পাবিলে বুঝি ছঃখজালা 
একটু জুডাইবে-_ম্বদয়েব বেদনা কথক্চিৎ প্রশমিত হইবে। 

কত ছৃঃখের কথাই বাচিস্ত/ করিব? কত ছঃখেব কাহিনীই বা 
বর্ণনা কবিল? অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, বন্ত্রাভাবে অর্ধনগ্র কত হুঃখী 
হাই ভগিনী নির্ম সংসাবেব পানে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুাপথে 
অগ্রসর হইতেছে। আহা! তাহাদের অনাহারক্রিট, বিষাদখিন, শু 
মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আমাদের কয়জনের প্রাণ বাধিত হইতেছে ? 
তাহাদের ছঃখে কয়জন আমব! তোগ সুখে বিরত হইয়াছি 2 কয়ছন 
আমরা জীবন ব্যাপারে উদাসীন হইয়াছি? রোগে শোকে অর্জরিত, 
অস্থিচন্্রলার, কঙ্কালাবশেব কত হতভাগ্য ন্রনানী শুন্ত মনে তথহৃদয়ে 
সংসারের নিকট বিদায় লইভেছে। বিপদ সাগরে ভাসমান, আহ! 
সেই আশাহীন। জশ্রয়হীন সখলহীন দুঃখী তাই তগিনীকে রক্ষা করিবার 





৪ তক্তি [৩*শ বর্ষ, ১ম:সংখ্যা 





জন্য আমরা কয়জন অগ্রসর হইতেছি ? সেই বিপন্ন ভাই ভগিনীদের 
জন্য আমাদেব কয়ন্গনেব প্রাণ কাদিতেছে? কয়জন আমরা তাহাদের 
জন্য আহার নিস্ত্া ত্যাগ কবিয়াছি? স্ুশিক্ষা ও নুসংনর্গেন অভাবে 
অজ্ঞানতমসা্ছন্ন, কলুধিতচিত্ত কত স্ত্রীপুকুষ নিজ জীবনকে দুঃখময়, 
এবং সংসাবকে যন্ত্রণাময় করিয! তুলিতেছে। কযজন আমর] সেই 
বিপথগামী ভাই ভগিনীকে সুপথে আনিবাব চেষ্টা কবিতেছি ? 
তাহাদের শোচলীয় অধঃপতন দর্শনে কয়জন আমবা ব্যথিতপ্র।ণে 
ইতন্ততঃ ছুটি! বেডাইতেছি? কঠোর জীবন-সংগ্রামে পবাস্ত হইয়া, 
কত ছৃঃখী ভ্রাতা অহোরাত্র দারুণ পবিশ্রম কবিয়াও পর্যযাণ্ড জীবিক। 
অঞ্জনে সধর্থ হইতেছে না। কয়জন সমর্থ ও কৃতী ব্যক্তি সেই 
নিঃসহায় ভ্রাতৃগণেব নিমিত্ত আন্থকুল্যের সদয-হস্ত প্রসাবিত কবিয়া 
থাকেন? কয়জন তাহাদের কণ্টকাঁকীর্ণ জীবনপথ সুগম কবিয়া দিবার 
চেষ্টা করিয়! থাকেন? কত ভদ্্রসস্তান, অবঠপ্রতিপালা বৃদ্ধ জনক জননী 
ও স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণ চিন্তায় আকুল হইয়া নিভৃতে, নীরবে অশ্রু 
পাত করিতেছে । কযজন সহদয় ব্যক্তি তাহাদের সেই নীরব অশ্রু 
মুছাইয়া৷ দিবাব নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকেন? কয়জন তাহাদের দুশ্চিস্তা- 
ভার লাঘব কবিবাব চেষ্টা কবিয়া থাকেন? আব কত বলিব ?- ফত 
ভদ্্রপরিবারেব পবিজনগণ ক্ষুধায় অন্তর প্রাপ্ত হয় না, রোগে ওষধ প্রাপ্ত 
হয় না, ছুংখে সাস্ত্ন প্রাপ্ত হয় না, শোকে সহান্ৃতৃতি প্রা্ড হয় না । 
কত সগ্রাম্ত পরিবারেব পুত্র কন্তাগণ অর্থাতাবে বিষ্তালীতে বঞ্চিত হয়, 
পরিচ্ছদাভাবে ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়, অন্লাভাবে হীনবৃত্তি 
অব্লখখন করিতে বাঁধা হয়। ছুঃসহ দারিফ্ক্যের নিশ্পেষণে নিপীড়িত হইয়া 
কত অশীতিপব জরাগ্রন্ত বৃদ্ধও কিঞ্চিৎ অর্থলাতের প্রত্যাশান্্ তারবহনাদি 
কায়িক ক্লেশসমূহ স্বীকার কবিতেছে-_-মলিনমৃখ। শীর্ণকায় কোগাতুর 





ভাদ্র ১৩৩৮ ] দয়াধর্মের মাহাত্্য ২৫ 


ব্যক্তিও ছুর্বলদেহে, বলিষ্ঠজনোচিত শ্রমসাধ্য কাধ্য করিবার আশায়, 
কর্মপ্রাধিভাবে, পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। সন্মানাহা কুলনাবী, 
নিবাশ্রয়! হইয়া, উদবানের নিমিত্ত ধণীন গৃহে পাচিকা বা দাসী বৃত্তি 
অবলম্বন করিতেছে । আবাব কোথাও বা ছুঃখ বেদনা কাহাবও নিকট 
প্রকাশ না কবিয়া কত দছুঃখিনী গোপনে, অনশনে, প্রাণ 
বিসর্জন কলিতেছে। এইমত যেখানে যাই সেইখানেই শুনি 
মর্মতেদী ক্রন্দনের অবিশ্রান্ত বোন-_-সর্বত্রই ছঃসহ দুঃখের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, 
নিদীকণ শোকেব সুগভীব উদ্ছীস । আজ আমি নানবগণেব এই ছুঃখবাশি 
স্বকীয় মন্তিক্কেব উত্তাবনী শক্তিবনে স্বর করিতেছি না। আন আনি 
মাঁনবগণেব এই ছঃখনাশি স্বপরতুষ্ট অলীক ঘটনাবলীন ন্তায় বন্ধুগণ সমীপে 
বিবৃত করিতেছি না। এই সকল ছুঃখ ও দারিদ্যেব অভিনয় সংপার 
নাট্যশালায়, কেবল প্রতি বজনীতে নয, প্রতিদিবস, প্রতিমুহর্তে কখন 
দর্শকমগুলীব সম্মুখে, কখন লোকচক্ষুর অন্তবালে প্ররকষ্টরূপে অভিনীত 
হইতেছে । দর্শকমগ্ুলী এই ছুঃসহ শোকাভিনয় উদাসীনভাবে দর্শন বা 
শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই ছুঃখবাশির প্রতিবিধান নিমিত্ত অল্পসংখ্যক 
মহাত্মবাই যত্ববান হইর। থাকেন। সকলেই আপন আপন চিন্তায় অস্থির, 
আপন ছুঃথে কাতব, আপন সখে বিভোর । ছুঃবীর ছঃখ চিন্তা করিবার 
অবকাশ অনেকেরই নাই। কেহ ছুঃখচিস্ত। করিতে ভালবাসেন না। 
অর্গ সামর্থ নাই বলিয়া কেহ সে চিন্তা বিরত হন। কেহ আপন 
ছুঃখকে ই যেই যনে করিয়া, পর ছঃখ কথা মন হইতে দূর করিয়! থাকেন । 
এরূপ হইলে আর মনুষ্য সমাজে বাস করার ফল কি? লোকে শত হ্‌ঃখ 
হনত্রণায় অবসন্ন হইলেও) যদ্যপি সঙ্গাঞ্জ তাহাদের পানে একবারও ফিরিয়! ন! 
চাহে, তবে আর তাহাদের লোকালয়ে বাস করিয়া কি লাঁভ? বিজ্ঞন 
অরণ্য বা নিভৃত গিরিগুহা আশ্রগ করাই ছুঃধী-জনের অবশ্য কর্তব্য । 
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মন্্ষ্য যদি আপন চিন্তা ব্যতীত অপরের চিন্তা করিবে না, তবে আর 
সমাজবন্ধ হইয়া থাকিবার প্রয়োন্গন কি? অর্থনীতি, সমাজনীতি, 
ধর্নীতিরই বা আবগতকতা কি? বেদ, পুরাণ, স্্তি, সংহিতাদি ধর্ম 
শীস্তেরই বা ফলোপধায়কতা কি? ফলতঃ আমরা এই পৃথিবীতে একা 
বান করিতে আসি নাই । দ্রশজনকে লইয়াই এই সংসার। দশজনের 
হিতচিস্তাতেই আমাদেব আত্মাব শাস্তি, সুখ ও সগ্দতি। 

নিরবচ্ছিন্ন আত্মচিন্তার নামই নবক, আব আত্মবিস্বত হইয়া! পরহিত- 
চিন্তায় বিভোব হইয়া! থ|কার নামই স্বর্গ । জগতের আদর্শ মহাপুরুষেবা 
সকলেই পরার্থেব নিমিত্ত আত্মস্থ, আত্মস্বার্থ বলি প্রদান করিয়াছেন। 
তোমার ঈশা, মুসা, মহক্ষদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক সকলেই পবহিতাথে 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । আবও কত ভাগ্যবান মহাত্মা তাহাদের 
প্রদর্শিত পুণা পদবী আশ্রয় কবিয়া মনুষ্য নামেব গৌরব রক্ষা করিয়াছেন 
ও অগ্যাপি করিতেছেন। কিন্তু আত্মচিস্তাসর্বস্ব, নিম্মম নিষ্ঠর মানব 
এসকল শুনিতে ভালবাসে না--এসঞ্ল দেখিতে চাহে না। সংসাবে 
ছঃখজাল! বাবণের চিতাব স্তায় প্রতিনিয়ত ধূ ধু করিয়া জ্লিতেছে। 
কয়জন আমরা সে ছংখাগ্নি নির্ববাণে উগ্চোগী হইতেছি? কয়জন আমরা 
সেই ছুঃখজ্বাল। নিবারণের নিমিত্ত দ্বেবত| ও সাধুগণের নিকট বল, বুদ্ধি, 
সাহস ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি? আমবা। এমনি আত্মনুখসর্বন্থ 
যে, ছুঃখের মধ্মুতেদী দৃশ্ত চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেও আমর! ইচ্ছা পর্ববক 
চক্ষুকর্ণকে রুদ্ধ করিয়) থাকি । আমর] এমনি অপাড় ও জড়প্রাক় হইয়। 
পড়িয়াছি যে, ছঃখের নিদারুণ চিত্র দর্শন করিলেও আমাদের অন্তবাস্মা 
চঞ্চল হয় না-_ প্রাণ আস্থব হয় লা হয় ত্রবীভৃত হয় না। আজ আমি 
একভাবে একম্ুরে কেবল ছুঃখের সঙ্গীতই গাহিতেছি, তাহাতে হয়ত 
অনেকের কর্ণ-পীড়া সংঘটিত হইডেছে। 
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তুমি ধনী ও সুখী, উচ্চপদস্থ ও সন্তাস্ত, হয়ত এই ছুঃখচিত্র অতিরঞ্জিত 
মনে করিতেছ। তুমি সুস্থ ও বলিষ্ঠ, নিশ্চিন্ত ও নীরোগ, তুমি হয়ত 
সংসারেব বোগশোকেব কথা অবিশ্বাস করিতেছ। তুমি সন্কীর্ঘমন! ও 
্বার্থান্ধ গ্রমোদপ্রিয়, বিলাসী, এই ধৈর্যযচ্যুতিকব দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া 
তুমি হয়ত আমাব উপব বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতেছ। তুমি যোক্ষ-কামী 
শুদ্ধজ্ঞানী উদ্বাসীন, তুমি হয়ত এই ছঃখ জ্বালাকে দুষ্কৃতিপবায়ণ মনুয্যের 
অবশ্ঠ্ভাবী কর্মফল জানিয়া অর্ববাচীন আমাকে মনে মনে উপেক্ষা 
কবিতেছ। কিন্তু রম্তমাংসের শবীরবিশিষ্ট, দয়ামাক়াব আশ্রয়ভূমি, 
হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন মানব কেমন কবিয়! এই দুঃখবাশিকে অগ্রাহথ করিতে 
পাবে? এই সব্বদেশব্যাপি ছুঃখজ্বালার মধ্যে বাস করিয়া, সহদয় ব্যক্তি 
কেমন করিয়া, আহার ন্প্রার্দি দৈহিক ক্রিয়া সকল, প্ররকুল্লাস্তঃকরণে 
সম্পাদ্দন কবিতে পাবে 1? আত্মচিন্তাসর্বন্থ, নির্দয় গবা্র্পর মনুষ্য যাহাই 
ভাবুক বা করুক, কোমলস্হৃদয়, ক'রুণিক, ধর্মপরায়ণ ব্যক্ত এই ছুঃ$সগ 
ছুঃখদৃপ্ত দশন করিয়! কথনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। দৈবী প্রেরণায় 
তাহার হদর ছূঃখীর দুঃখে অবশ্তই দ্রবীভূত হুইবে। ভগবৎনিদেশে 
তাহার প্রাণ ছুঃখীর যাতনা অবশ্তই কাদবে। পরছুঃখ-কাঁতর, 
হৃদয়বান্‌ মহাপুকষেরা ভূমণ্ডলে অগ্যাপ আছেন বলিম্াই এই পৃথিবী 
মনুষ্ুগণেব বাসযোগ্য বহিয়াছে। মাতৃপিতৃহীন নিরাশ্রর শিশু, পতিপুক্র“ 
হীন! অসহায়! বিধবা, রোগশোককাতর ছরাগ্রন্ত বৃদ্ধঃ ভিক্ষে।পজীবি- 
নিঃসঘল দরিদ্র, এই সকল সাধু মহাত্মারর মুখ পানে চাহিয়াই জীবন ধারণ 
করিয়া আছে। এই সকল আবহতব্রত দরালু মহাত্বারা আছেন 
বলিম্বাই বিধাতা এই পাঁপপুর্ণা বন্ুষ্ধবাকে অগ্যাপি জলধিজলে নিমজ্জিত 
করেন নাই) পরম, যেমন অদন্ধকাব আছে বলিয়াই আলোক কি 
বুঝিতে পারি) মৃত্যু আছে বলিাহ জীবন কি উপলব্ধি করিতে পারি, 
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সেইরূপ সংসার দুঃখ আছে বলিযাই দয়! কি তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে 
পাবি। বুঝি, কারুণিকেব হৃদযঘ হইতে দয়ার অমৃতধাবা বহিবে বলিয়াই 
বিধাতা ছুঃখেব স্থষ্ট কবিয়াছেন। বাস্তবিকই, দয়াই দেবভোগ্য অমৃই। 
ককণার ধাবা পান করিয়া ও পান ক্বাইয়া লোকে অস্ৃতান্ধাদনেব ফল- 
ভোগ কবে। ভূমণ্ডলে যে ক্ষেত্রে দ্যার কার্য সমাহিত হয়, তাহ! 
মর্ত)ভূমি হইলেও ন্বর্গভূমিব তুল্য পবিত্র । এই প্রবঞ্চনাময় পৃথিবীতে যগ্পি 
এমন কোন কার্ধ্য থাকে, যাহ! দর্শন বা শ্রবণমাত্র হৃদয় পাঁবত্র হয়, চিত্ত 
প্রফুল্ল হয়, মন উদ্দার বা উন্নত ২য়, তবে বলি, হাহা প্রকৃত দযাহ্‌ জনের 
প্রতি দয়ালু ব্যক্তিব দগ্গা। নিঃম্বশ্ধল, নিবঃশ্রষ ছুঃখিজন্কে সুখী 
করিবার নিমিত্ত থে হৃদয় হই.৩ করুণার আ্রোত প্রবাহিত হয়, তাহ! মনুষ্য 
হৃদয় নহে--দেব হৃদয়। দুঃখীব ছুঃখবার্ডী শ্রবণে যে প্রাণ নীববে 
ক্রন্দন কবে, তাহা মানবেৰ প্রাণ নহে, দেবতা প্রাণ। দাঁবিদ্ধপ্রপীড়িত 
নিবনন নরনারীৰ ছুঃখভাব লাঘব্ জন্ত যে সকল মহাত্ম। বদ্ধপবিকর, 
তাহার! মর্ত্যবাসী মনুষ্য নহেন- স্বর্গবাসী দেবতা । যে পুণাঙ্গেত্রে 
অন্নবস্ত্রাদি দানে দীনজনের সেবা করা হয»_-উপযুক্ত ওষধ ও পথ্যাদদি 
বিতবণে বোশাতুব ব্যক্তিকে বোগযুক্ত কবা হয়,_ছুঃখ ও পাপজালাদগ্ধ 
অজ্ঞাণাচ্ছন্ত্ন হতাশ মানবগণকে ধর্মসম্মত সহপদেশ দানে প্রসন্ন ও আশ্বস্ত 
ফর! হয়, জগতীতলে সে ক্ষেত্র তীর্থতুল্য পবম পবিভ্র--সে পুণ্যন্ৃমি 
লীলামম় শ্রীছরির সাক্ষাঁৎ লীলাভূমি । সে পুণ্য-ক্ষেত্রেব পবিত্র রজঃ স্পর্শ 
করিলে শুক্ষহদ্রয় সরল হয--স্বার্থকলুষিত চিও নির্মল হয়--পাপদগ্ধ 
জন্তবাত্ম! পুণ্যজ্যোতিতে ভাস্বর হয়। সৎকাধ্য ও সংদৃষ্টান্তেব প্রভাব 
অসীম-_-অপ্রতিহত--অনমুমেয় ৷ পুণ্যকীর্তিব আকধণে কতজন পুণ'- 
পথে আকষ্ট হইয়া থাকেন-_পুণ্যকার্থা সাধনে দৃঢত্রত হইয়া! থাকেন। 
এ পৃথিবীতে বাঁহাব সংসারাবণ্যে পতত্রাস্ত পথিকগণের নিমিত্ত সৎকার্যের 
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পুণ্যময আলোক ধাবণ করিয়! দণ্ডায়মান আছেন, তাহাবাই ধন্ত ও 
সার্থক-জন্মা । আমি এতক্ষণ ছারিপ্রযহঃখ বর্ণন ও দানধন্দেব মাহাত্যই 
কীর্তন কবিলাম। দর়াধশ্শই সার ধর্ম, দ্বানঘজ্ঞই মহান্‌ যজ্ঞ, এ কথা; 
প্রতিপন্ন কবা কিন্তু আমার বর্তমান প্রস্তাবের উদ্েগ্ত নহে । আমাদের 
কতকগুলি দারুণ অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন কবাই আমাব উদ্দেশ্য | 


পগ্ডতপ্রবর ৬লন্ষ্ণশান্ত্রীর মহাপ্রয়াণে 


গত মাসের পত্রিকা আমব শাস্ী মহাশঘ্নের একা শীপ্রাপ্তির সংবাদটা 
মাত্র পাঠকগণকে দিয়াছি। আগামী মাসে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব 
এই প্রতিশ্রুতি গতবারে দয়াছিলাম, ভাই আজ এই প্রবন্ধেব সুচনা । 
শান্ত্রী মহাশয়ের কথ। স্মরণ হইলে তাহাব সন্বপ্ধে কিছু লিখিতে পার! যাঁক্ 
না। অত বড়--শুধু বড় নয় অমন সর্ববতোমূধী প্রাতিত।, অমন অকপট 
কম্মাঠ অমন নিষ্ঠা আজ পর্যন্ত আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কি 
শুভক্ষণেই যে ইহার দর্শন পাইয়াছিল!ম জানি না। ঠিক যে সময় ইছার 
মহা প্রয়াণের কথা শুনিয়াছি সেই সময় যেন কেমন এক দৈববাণীর মত 
শুনিলাম “যেমনটা গেল এমনটা আর হইবে না।৮ যে সকল বন্ধুবর্গ 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহাখাও একবাক্যে বলিলেন--*তাইত, 
দেশের এই ছুদ্দিনে এমন মহাত্বার মহাপ্রস্ান যে আমাদের দুর্ভাগ্যের 
পরিচয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।” এসম্বন্ধে আমি আর বিশেষ 
কিছু বলিতে পাবিলাম না, “বঙ্গবাপী” পত্রিকার উক্কি উদ্ধত করিয়া 
এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম | 

“এই সে দিন পণ্ডিত প্রবব বানাচরণ অকালে এই দেশকে ফেলিয়া 
গিয়াছেন, ছুইমাস ধাইতে না যাইতেই লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ও চলিয়। 
গেলেন। বোধহয় ভারতের নিজস্ব মনুয্তত্বকে রক্ষ! করিবার ও ঝর্ধ্যাদ 








৪ ভক্তি [ ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





পান করিবার শক্তি আমর] হারাইয়াছি, তাই আমাদেব অক্ষমতার 
ও অপদার্থতার চেতনা জাগাইতে এই বকম ছুই দ্দিকৃপাঁল পাত হুইল। 
চেতন! কি জাগিবে ? জাতির হৃদয় কি সত্য সত্যই প্রাণম্পন্দনে সে 
বেদনা ঝেধ কবিবে? যে অনুভূতি থাকিলে দেশের, সমাজের, 
ধর্সেব, বিদ্ভাব যথাযোগ্য শক্তি বোধ থাকে, সেই অনুভূতিকে কি 
হিন্দু বুঝিতে পাবিবে যে, আজ কি বিবাট শুন্ততাষ আমর! নিপতিত । 
নাঁই--নাই সে অনুভূতি নাই-_কে যেন আকাশ বাণী করিতেছে । 

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী বড পণ্ডিত ছিলেন, সেইটাই বড় কথা নহে, ও বকম 
পণ্ডিত সংস্কতের বিবাট সাহিত্যে কোথা কি আছে, কোন বিষয়ে 
কোন খষি খুনির কি মত, এ সমস্তই তাঁহাব নিকট নখবর্পণে ছিল। 
কিন্ত এহেন পাঁঙিতোর সঙ্গে ছিল বালকোচিত সবলতা ও বিনয়-- 
এরূপ মনিকাঞ্চন সংযোগ আজ কালকাব দিনে বডই বিবল। তাহাৰ 
বিষ্ঠা ঁ ভবনে” বাঙ্গল। দেশে বেদ প্রচাবেব চেষ্টা তাহাব আজীবন 
সৎ সঙ্কল্পেব একটী বিশিষ্ট উদাহবণ। তাহা অলোক সামান্ঠ চনিত্র 
যেন সদ্যঃ প্রশ্ফুটিত কমল দলে মত অত্র। যেদিন বুঝিলেন যে, 
ব্রাঙ্গণেব পক্ষে 'চাকবি' কবিলে আত্মসম্মান বঙ্গা কবা ছুরূহু হইয়া 
উঠে, সেই দিনই “চাকরি? ত্যাগ কবিতে একযুতুর্তকালও দ্বিধা বোধ 
করিলেন না । পেন্সনের লোভ তাহাকে কোনও সঙ্কোচ বা সংশয়া- 
দ্দোলিত কবে নাই এবং শ্বচ্ছন্দে পেগ্ন৪ ত্যাগ কবিলেন। সারা 
জীবনের করেব পর জীবনেব সায়াহ্ছে যখন কাশীধামে অতিবাহিত 
কবিতে ছিলেন, সেই সময় আসিল পাঁপ সর্দ! আইন । ভারতের 
পাবম্পর্ধ্য ধারার বক্ষক যেন ভূমিকম্পে কম্পমাঁন ধরিত্রীর মতন চঞ্চল 
হইয়া উঠিলেন। সরকারের দরবাবে সকল প্রকার সম্মানের সহিত 
তিলি খ্ পাপ আইন পাশ না হইবার জন্ত দ্বববার করেন। কিন্তু যখন 


ভাত্ত্র, ১৩৩৮]  পঙ্ডিত প্রবব ৬লজ্ণ শীন্ত্রীর মহাপ্রাণে ৩১ 





দেখিলেন যে, ধর্শ রক্ষাব প্রতিশ্রুতি ও এ আইন পাশের কোনও বাধা 
হইল না, এমন কি কোনও বিবেচনার বিষয়ও হুইল না তখন তিনি 
ফিবিয়া আসিয়াই সবকারী মহামহোপাধায় পদবী বঙ্ধন করিলেন। 
এক বৎসবেব মধ্যে ভাবতেব দিকে দিকে পাঁচ পাঁচটা সন্মেলন অনুষ্ঠানে 
তিনিই অগ্রণী । 

দিল্লী, যান্রাঞ্জ, প্রয়াগ, বোম্বাই ও অলগাও সর্বজই সনাতন পক্ধী 
হিন্দুকে জাগাইবাব জন্য তাহাব কি বিবাট আত্মভোলা! পরিশ্রঘ। 
অপরদিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠাব লোভ হইতে লুকাইয়া রাখিবার কি 
স্বচ্ছন্দ সদানন্দশীলতা | যাঁহাৰ কথায় কলিকাতার ক্রোড়পতিরা 
উঠিত বসিত, যাহাব ইঙ্গিতে গুজরাটী ক্রোড়পতিরা তহবিল উন্মুক্ত 
করিত সেই মানুষটী নিজেব জন্য কোনও দ্বিন কিছুই চাছেন নাই, এমন 
কি নাষ যশও তাহার প্রার্থিভব্য ছিল না। এই দেড় বৎসরের 
পবিশ্রমে ও আন্দোলনে নিজে কিঞ্চিদ্বধিক আট সহম্র টাকার দাচিত্ব 
স্বীকার কবিয়া গিঘাছেন। তীহাঁব দেহত্যাগের পর এ কথা বলিবার 
সময় আসিযাছে। 

একটী ঘটনা বল! হুইঠেছে--জলগাও সন্মিলনীতে অস্পশ্ বলিয়া 
প্রবেশ কবিভে দেওয়া হয় নাই, একট! মিধ্যাকথা সাংবাদিকের! প্রচার 
করে। একটা দল লভার সভাপতির কর্তৃত্ব মানিতে অস্বীরুত হওয়াতে 
তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বেল! এগারটার সময় 
স্বারদেশের একশত ফুট দূরে শাস্ত্রী মহাশয় বাংলার একজন ইংরেজী 
নবিশ শৃদ্র প্রতিনিধিকে জিজ্ঞানা করিলেন, বাবু আপনার খাওয়া 
হইয়াছে ? যখন শুনিলেন ষে হয়নাই, তৎক্ষণাৎ নিজের সঙ্গে বসাইয়! 
নিজের আত্মীয়দের পাক ঘরে আঙাব সমাধা করেন। বাঙ্গলার সেই 
প্রতিনিধি অস্প শ্ঠত! বর্জনের নেহা মহোদয়ের নিকট বে আতিথেয়ত! 














বৃন্দাবনের অনুকৃতি-বিষুণপুরে 
€ পণ্ডিত শ্রীবুক্ষ অচুতচবণ চৌধুনী তত্ব নধি। ) 


গোলোকের অতুজ্ল বিমল আলোক সম্পাতে সমুজ্ল হইয়! 
উঠে কখন কখন খণ্ড দেশ ও কাল । অনন্তকাল সাগরের ক্ষুদ্ 
বৃদবণান্সপ থুষ্টাঘ যোডশ শতাব্দীকে তদ্রপই সম্পদশালী বলে" ধোধ 
কৰা যাইতে পাবে। তখন প্রেমাবতাব ্রীমন্মহাপ্রহুর প্রেমাহ্বানে 
ভারতের উত্তব) দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিমে এক প্রবল সাডা পড়িমাঁছিল | 

শীমন্মহা প্রভু জগাই মাধাইব ন্সাঘ উদ্ধত অত্যাচাবী দঙ্ু উদ্ধাব 
কবেন। কিন্তু ইহাদিগকে উদ্ধার করবা বড কঠিন হঘ নাই, যত প1 
বাসুদেব সার্বভৌম ও গ্রকাশানন্দ প্রভৃতি প্রথল-বুদ্ধ দার্শনীক ও 
তার্চিক পগ্ডিতবর্গকে স্বমতে আনিতে হইযাছিল। ধীহাবা নিলাস ও 
বিশাল বিষয় ঠবভবের মধো বাস কিয়া, আছ্ঘ-গবীমায ধরাঁকে সবা 
বোধ কবেন,'জ্ঞানী তাবি ক হইতেও ভাহ।ধিগকে পথে আনিতে শক্তিৰ 
প্রয়োজন । আব তাহাতে লোক-চিত্তও দূত আকধিত হয। 

নীলাচলেব স্বাধীন নৃপতি ছুদর্ধ প্রতাপবদ্র গজপতি শ্রীমন্মহ। প্রভু 
পদানত হইলে নীলাচলেব আপামধ সকলেই তাহার মহিমা কথ! 
সম্যক বুঝিতে পাবিল। কর্ণাট দেশাধিপতি তাহার চবদে অবনমিত 
হইলেই তদ্দেশবাসীণ যেন চৈতন্য হর , &ইচতন্ত প্রসাদে, তখনি তাহাবা 
বুঝিতে পাবে তাহার মহিম| । 

তাহাবপবে যখন মোগন পাঠানে প্রবল প্রতিযোগীতা, বলদেশেব 
বস্ছ বল-বীর্্যবন ব্যক্তি ম্বপ্রতিষ্ঠ হন দেই অবদবে। অনেকে দস্থাত। 
ঘ্বার।ও ধনবল বদ্ধিত কবিতে তৎপব হন তখন। ইছাদের মধ্যে 
মঙ্লভূমের বাজা মদন মল্লেব পুত্র হাতীবৰ দল্প ছিলেন প্রধান। 
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হাম্বীব মল্লেব পিতামহ চন্দ্র মল্পল (খুঃ ১৪৬১--১৫*১ ) নিজ 
নামীয় চন্দ্রপুবে শ্রীবন্দাবনচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। [70010161 
(72655660017 10959 ৮০1 [11 স্যালোচপায় জানা খায় ষে। 
১৫৮২ খুষ্টাব্দের পৃবব ভইতেই হা্বীর মল মোগল সংশুবে আদিয়াছিলেন; 
তখন তিনি বাঁজাধিকাকী। 

তৎপুর্বে গৌড়াধিপতি সোলেমানেব পুর দাঘুদখার ধুষ্টত! বশতঃ 
তন্বিকদ্ধে যুদ্ধ টপস্থিড হইলে, মোগল পক্ষে হাত্ীব মল্লেরও কৃতিত্ব 
কম ছিল না; দাঁুদেব পরাতবে হাখ্ীন বীব্দ্ব স্চচক বীর হাঁশ্বীব 
নামে খ্যাত হন। 

বীব হাদ্বীবেব পিতৃ পিতামাদি দৈব ছিলেন, তাহার সভায় 
গ্রীমদ্ভাগবত মিঘনিত পাঠ হইত, পাঠক ছিলেন সন্তাপপ্ডিত 
লীন ব্যাসাচাধ্য । 

চক্রাস্থ্াি-ভূষিত বিষু্ন উপাসক সেই বীবধম্মী ভূপালদের কেহ 
কেহ দশস্থাতাতেও নিপ্ত হইতেন, হাম্বীবমল্ল এক প্রকাণ্ড দস্থাদলেব নায়ক 
ছিলেন। কিন্তু শ্ীমন্হগ্রভিব চবণাশ্রিত তক্তগণ ধাশতাব হৃ্ি ছিলেন। 
সেন সাহেব মন্ত্রী দবীবথাস ও সাব মলিক বাক্্য্বর্ণা ত্যাগ কবিয়া 
বৃধতলবাপী হইঘাছিলেন। এই সময়ের বহু পুর্বব তীছাব। 
শ্রনন্সহাপ্রভুব অভপ্রারে বন্দাবনবাসী হন, এৎং মঠাপ্রহল মতাহুমোদিত 
বহু ভৃক্গ্রন্থ প্রণ্ছন কলেন। ইসকন থঞ্থই “গোস্বামী গ্রন্থঃ 
এবং গোডদেশে এইসব গ্রন্থ প্রচাবের প্রচ্চাজন ও আযোজন তয়। 

শ্রীমনসহা প্রভু, নিন্যানন্দ ও অভ প্রজ্ভব অপ্রকটেন পবে, বঙ্গীয় 
বৈষ্ণব সমাক্তে শ্রানিবাসাচার্ধা, নবেতুম ঠাকুর মহাশগ ও শ্যামানন্দ 
নামে তিন মহায্মাব অঙ্যদ্রর় হদ্র। ইহীনা তিণঙ্গনই যুবক, তিনজনই 
শ্রীভীব গোস্বামীর কাছে বৈকুব শান্থ__গ্রোস্বামীগ্রন্থ অধায়ন পূর্বক 
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শাণিত অন্ত্রূপে পরিণত হন। গৌডে ও উৎকলে তক্তি প্রচাবেব-- 
গোস্বামী মত বিস্তারে ভান ইহাদেরই উপব ন্স্ত হইল। গোস্বামী 
্রস্থগুলি ছুইটি স্ুবৃহৎ দিগ্জুকে বন্ধ করতঃ ১৫৮২ খুষ্টাবে তাহাঁব! তাহা 
লইয়া এদেশে আইসেন। 

নিরবরিঘ্রে দীঘপথ অতিক্রম কবিপ্া যখন তাহাবা বঙ্গভূমে_মল্লভূমের 
রাজধানী সন্নিধ।নে উপনীত হইলেন, তখন শীব হাখীবের দস্ুাদল দ্বাবা 
তাহ! লুষ্ঠিত হঘ। সিঙ্ধুকে অর্থ মাত্র নাই__পবমার্থ অর্থাৎ গ্রস্থই 
ছিল। গ্রন্থগুলি নাত ভইরা রাঁজ ভাগাবে বক্ষিত হইযা পড়িযা 
বঙ্থিল 

গ্রন্থ আন্তরহিত হইলে, ঞনিবাসার্দি কান্দিয়া আকুল হইলেন। 
কিন্ত কাদিলে ত চলিবে না? অনুসন্ধানে অযূলা বত্বগুলি বাহিন 
করিতে হইবে । শ্রীনিবাস গ্রন্থবঙ্গক সিপাহীদলকে বৃন্দাবনে ফিবাইধা 
পাঠাইয়া, এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানীইলেন। ঠাঁকুবমহাশষ ও 
হ্ামানন্দকে স্ব স্ব দেশে যাইতে আদেশ দিলেন, এবং স্বঘং গ্রস্থাঙ্থু- 
সন্ধানার্থ পাগলের হ্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমিতে লাগিলেন। এইবপে ভ্রমিতে 
ভ্রমিতে জনৈক দ্বিজ কুমাবে সহিত একদিন বাঁজবাটীতে উপস্থিত 
হইলেন। বাঁজসভায় সেদিনও শ্্রীমস্তাগবত পাঠ হইতেছল। 
উ্টনিবাষ সভার এক পাঁশে বিশ্লন ব্দনে বসিয়৷ রহিলেন। নীরবে 
পাঠ. শুনিলেন, কিছুই বলিলেন না। পবদিন রাঁজসভায় বাস 
পঞ্চাধ্যায়ী পাঠ হইতেছিল, সেদিনও পাঠকের ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হয নাই। 
শ্রীনিবাস সেদ্রিন আর চুপ কবিয| থাঁকিতে পাবিলেন না) ব্যাখ্যাবি 
অর্থসঙ্গতির কথা ব্যক্ত কবিলেন। যথা-_প্রেম বিলাসে ১-- 

“সেই দিনে পঞ্চাধ্যায়ী পঙ্ডিত বাখানে। 
অসঙ্গত অর্থ হেলে করে নিবেদনে ॥” 
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উনিবাসের কথ! শুনিষা পণ্ডিত গঞ্জ উঠিলেন। রাজা শাস্তভাবে 
বলিলেন “তবে আপনিই একটু ব্যাখ্যা করুন, শুনি আপনাব ব্যাখ্য। 
কেমন।” 
“রাজ! কহে বাখানহ ব্রাহ্মণ কুমার ।” (8) 
বাজান অভিপ্রাষে শ্রীনিবাস মধুন কণ্ঠে পাঠ কনিতে লাগিলেন ; 
শ্রীধব স্বামীর ব্যাখ্যা ও সনাতন গোস্ব!মীৰ বুহত্তোষনী বিমথিত কবিয়! 
অপবপ প্রেমসুধা স্বিষণ ববিতে লাগিন্নে। সভা বিমুপ্ধ। তাহার 
নিজেন নেত্রেও প্রেমধা ঝন্তেছে ; গ্রোতাবা শুনিবা বিহ্বলিত, 
চমকিত হইতে লাঁগিশ 
“শুনিণ জানন্দ তয রাজাব অগ্তব। 
সভাতে যতেক লোক হয় চমত্কার ॥৮* (৪) 
বাজ! বীব হাম্বীপ মল মোহিত ভইযা গিযাছেন , তিনি তখন গ্রিয়দর্শন 
ব্রাহ্মণ কুমাবেব চবণে প্রণত। তীহাৰ একটু লেবার জন্ত ব্যস্ত, তদীক্ব 
পরিচয প্রাপ্তিব তবে ব্যগ্র। বাজা শ্রীনিবাসেন বাসের ব্যবস্থা! ও 
আহারেব বন্দোবস্ত কবিরাদিপেন। তাহা আনাহারেব পর সম্রমের, 
সহিত পবিচগান্দ স্ধাইলেন। শ্রীনিবাপ তখন আগ্োপাস্ত বিবরিয়! 
খলিলেন। তাভাদেব বৃন্দাবন গমন, দীক্ষা গ্রহণ, প্রীজীবের নিকট 
্রন্থাধ্যযন, গ্রন্থ আনয়ন এখং দণ্যু কর্তুক বিলুগ্ঠন ব্যপার বিবৃত 
কবিলেন | বলিতে বলিতে তাহার নেত্ধে নীরধাবা নিপতিত হইতে 
লাগিল ও বাকা বাধিয়া যংইতে লাগিল। 
বাজার অসহা ভইতে লাগিল, তিনি অতি কাতনে প্রীনিবাসকে 
আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন এগ্রন্থ বন্ত চুনি না €ইলে ত আপনাদ্ 
আগমন সম্ভাবনা ছিল না” বাজা বলিলেন । “মার তাহ! হইলে, আমার 
হতাম নিশ্ধম পব্পীডক অধমের ভরণোপায়ও ছিল ন1। গ্রস্থাপহরণ 
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ব্যাপদেশে হরিই ত্ণকাবী আনিয়া দিধাছেন ! আগে আমার উদ্ধার 
ককন, পবগীভক পরন্্যকে চবণে স্থান দান ককৃন গ্রন্থ যেমন তেমনি 
আছেন।” রাজা সকাতবে দীননেত্রে শ্রীনিবাসকে কহিলেন 1 যথা 
“চুবি ন। কবিলে নহে তোমার আগমন । 
অধযেবে কৃপ। কবে কে আছে এমন ?” (&) 

বাঁজাব অত্যগ্রহে শ্রীনিবান তাহাকে যন্ত্র দিলেন, বাশীবাও 
কৃষ্ণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেন । তান্পরে বাজা বাঁজভাগ্াবে-বক্ষিত 
সেই গ্রস্থ সম্পুট ছুটি গুরুকে প্রত্যর্পণ কবিঘা, যে অন্ুশোচনায় ঢইদিন 
ধরিয়া দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহা যেন কিছু লঘু করিলেন । 

্ীনিবাস রাজধানীতে বাজগৃহে অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন। 
রাজ সাহায্যে পুর্ণোগ্মে গোস্বামী গ্রস্থকি ন। শ্রীমন্মহাএরভু প্রো 
ভক্তি মত প্রচাঁবিভ হইতে লাগিল । বিধির বিপ্ধন! এই জন্তই বুঝি 
এতদুব হইতে নির্ধিঘ্বে আসিয। দেশে গ্রন্থ চুবি | বীন ভাশ্বীব দস্যু 
কাজা হইলেও সেই হইতে তক্তিপাজ্যেব গতি উচ্চ স্তরে স্থান পাইলেন। 
তাছাব ছুদ্র্যভা, অধর্থস্পৃহ1! ও ছু্প্ররত্তির স্থানে ক্ষমা ও দঘা্দি গুণেব 
বিশেষ বিকাশ বিলোকনে সবে বিমোহিত হইতে লগিলেন। 

বাঁজ্ঞা ভ্রীনিবাসের মুখে বুন্দাবনীষ ব্স-কেলি বার্তা এবণ প্রেমবসে 
ভাসমান ও আত্মহার| হইলেন , এবং পর্ববদা পেই লীল। স্ষন্তিব উদ্দোশ্টেঃ 
চিত্ত সতত তত্তাবিত কবিবাব অভিপ্র।যে-_লীনা অনুধ্যানের সচাষ তাৰ 
তবে, বৃন্দাবনেব নানা লীলাস্থানেব অনুকরণে বাজধ।নী সা্গাইবার 
বিচিত্র ব্যবস্থা কবিলেন | 

এ কথ! সকলেই জালিন; সাধু সঙ্জনগণ আলিযা দেখতে 
লাগিলেন । শ্রক্রানিত্যানন্দ-নন্দন বীবচন্দ্র বাজার সমবয়স্ক, উভযেরই 
নামেব অগ্রে "বীরঃ শব থাকায় পং্পরে প্রেমেব আকর্ষণ সহজ ও 
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স্বাভাবিক হইঘাছিল। বীবচস্ত্র মন্প-রাজধানীতে আসিতেছেন। এ 
ংবাদ পাইয়া বীর হান্ীব পরম আনন্দিত হইলেন। 
বীরচন্্র উপনীত হইলেন, প্রতাপশালী চাবি বিগ্র্ণ “নাড়া” তাহাব 
সহিত ছিলেন। অনেক লোক দেখিতে আমিল। একটি অন্ধও 
কৌতুক বশতঃ দেখিতে গেল 1! অন্ধ দেখিতে গিগ্জাছে, এ কথা শুনিয়া 
বীবচন্র করুণ নেত্রে চাহিয়া দেখিগেন সে অন্ধকে , আর কুষ ক₹পায় 
তাহাব দৃষ্টি খুলিযা গেল শত কে বীরচন্দ্রেব জয়ধ্বনি উঠিল। 
বাজা ব্রজেব মন্ুকরণে গোবর্ধন প্রস্তত কবিযাছিলেন 3 বীবচন্দ্রকে 
তাহা দেখাইলেন ; দেখিতে গিযা কৃষ্ণীবেশে তথা তিনি বাশী 
বাজাইলেন। সে দ্বনি শুনে সতাই মঘৃব মঘুশী হঠাৎ আসিদ্া তাহাকে 
ঘেবিল।] ঘথ।_শ্রীনৎ্ৎ শ্রীনিশাসাম্্রজ “গতগোবিন্দ কৃত বাবরত্বাবলী 
এঙ্থে ৫ 
“গোবর্ধনে চডি প্রভু বেখু বাজাইল। 
ময়ুব মগুরীগণ প্রহার বেটিন ॥৮ 
বৃন্দাবনের অন্ুকনণে সাঁভ| তাল, তমাল, ভ।গডর প্রভৃতি বন ও 
শ্তামকুণ্ড। বাঁধাকুগড প্রস্তর কবেন বীবন্দ্রকে একে একে তাহ। 
দেখাইলেন। বাজা ্রশ্রীষধননোহন, কাল'টাদ ও রাধাঁকুষখ ধিগ্রছ 
প্রতিষ্ঠিত করেন, বীবচন্ত্রকে তাহাও দেখাইলেন, দেখিয়। তিনি 
প্রেমোন্মত হইলেন । ভাব বিশেষে বিশ।/বিত হইয়া তিনি শ্রীবিগ্রহ- 
বৃন্দকে নাস নিবেদন জানাইতে লাগিলেন । যথা! £-- 
“ছুই কুণ্ড তীবে প্রভু তববায় আইল। 
মদনমোহন সঙ্গে আলাপন কৈল ॥ 
তাঁরপব কাহিল প্রত ঈষৎ ভাসিয়া। 
তোমরা তিন অংশে থাক স্থান আববিয়া 1৮ (ই) 


৪৯ ভক্তি [ ৩*শ বর্ধ, ২য় ও ৩ম সংখ্যা 





বীবচন্দ্র এ সব দেখিঘা, যখন কালিন্দী শ্রবণ কবিলেন, অমনি 
বাজ। ত্তাহাকে তন্ধামীঘ তত্রভ্য “ষসুনা। ও কালিন্দীর বাধ” দেখা ইয়। 


দিলেন । 
«তবে ত আইলা গ্রভু পঞ্চজন সঙ্গে । 


যাহ! পাতাল ভেদি বমুন! বহে বঙ্গে ।* (8) 
এইরূপে বীবচন্ত্র বাজাবভক্তিলক্ষণা মোহনীয় কীন্তি সব দেখিয়! 
গরমামন্দিত হইলেন । বাজার পবমাগ্রহে দদ্বদ্শ দিবস” তিনি 
কালাটাদ বিগ্রহ সন্নিধানে অবস্থান কবিলেন। 
«একে একে দ্বাদশ বন কবিল মণ । 
তবে কালাটাদ্ সঙ্গে কবিল আলাপন ॥ 
দ্বাদশদিন প্রভু তথায বহিল। 
সেইস্থানে গ্রভু তাব লিঙ্গপীঠ কৈল ॥* (৷ 
বীবচন্্র তথা হইতে চলিষা যাইবার পুর্বে বাঁজা এক বৃহৎ 
মহো্সবেব আয্ঘাঞজন কলিলেন ; নিত্য।নন্দ-নন্দনেব নির্দেশান্ুসাবে 
সাত সম্প্রদ্ধায়ে চৌদ্দ মাদল বাজিতে লাগিল। বীরচন্ত্র প্রীতিভবে 
বাঙ্জাকে কহিলেন-_-«তোম'ব এ স্থানটি প্রকৃতই গুপ্ত বৃন্দাবন । 
বে্গভা পল্লী, চন্ত্রপুব সমন্বিত এ মল বাঁজধানী আজি হইতে “বিষুঃপুব” 
নামে খ্যাত হইল । হথা £__ 
*গুপ্তমতে কহিলাম বাজা বাখিহ নিজ মনে। 
এই মহাস্থান হয় গুপ্ত বৃন্দাবনে ॥ 
বি অক্ষবে বৃন্দাবন তাহ(তে সঞ্চানিল। 


অতএব বিষুঃপুব বলি নাম দিল ॥৮ (এ) 
ইহাই ছিল বিষুপুবেৰ বৃন্দাবনে অনুকৃতি। আব এই অনুকৃতি 


ভক্জগণের চিত্তে অবিবত বৃন্দাবনেব স্বৃতি উদ্দীপিত কবিত। 


০ 9 


সা 


ঞ 


শ্রীসম্কীর্তন অধিবাঁস * 


শ্ীচৈতন্ত নিত্যানন্দ বসিথে আনন্দে। 
অদ্বৈত মাচার্ধযাদি আব ভক্জবুন্দে ॥ 
তিন প্র বেডিসব বসি কৌতুকে। 
হাসি হাসি মহাপ্রভু বলিছেন সাকে ॥ 
তোমরা বৈপ্ণবগণ ভ শহ্থণুল। 

মহা মহা মাহা থ্সব তক প্রতুল ॥ 
চৈতন্ত আদেশ পাঞ্া অবধৌতচন্্র । 
নিমন্ত্রণ পত্র কৈস ভইদা আনন্দ ॥ 

বিগ দিগে নিমদ্থণ দিল পাঠাইব|। 
"ইল টৈঞ্ণননণ প্রভুর পত্র পাইযা ॥ 
চৌমটি মোহাস্ত আউল দ্বাদশ গোপাল । 
ছম্তক্রবর্তী আর ভষ্ট কবিবাজ ॥ 
দেখিবা বৈষ্বেন ঘটা প্রভুর সম্তোষ। 
পররগ্রচ্ষালনেন জল দেন বাস্থুঘোষ ॥ 





এই পদটা কোন৪ মছ্যাগত বৈষব কূপ! কি” আমাদিগকে দিয়াছে, পদটা 


বাস্থুঘোষ ভণিতা যুক্ত হইলেও গু!চীন কি আধুনিক ঠিক ন! বুঝিতে পারিয়া মীমাংসার অন্ত 
পাঠকগ্পপকে আমর উপহাব দিলান | তাহাদের অভিমত জানাইলে উপকৃত হইব। বলা 
বাহুলা এসনম্বন্কে যদি কাহারও কিছু বন্তব্য থাকে জানাইলে যথাদময়ে আনরা তাহ! " 
শুক্তিপত্রে প্রকাশ করিব । আদবা ঙ্কীর্তনের অধিবাস কালে এই পদ কীর্ন করিতে 
কোথাও শুনিয্াছি বলিয়া সনে হয় নাঁ। (কঃ স:) 


ধন্ম ও সাম্যবাদ 
( তন্নবোধিনী পত্রিক! হইতে উদ্ধত। 


শতাব্দীব পব শতাঁকী ধবিঘা! পবাধীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিযা 
খবাধীনতাব মপো লালিত পালিত ও পবিবদ্ধিত হইবার কাক্ণে 
আমাদেব মনোভাব দাসের সভিত একপ বিজড়ত হইয। গিয়াছে যে, 
বিজ্ঞানেব স্তায় দর্শন, ধন্ম ও সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধেও স্বাধীন পাশ্চাত্য- 
জাঁতি সমৃহেব কোন্‌ জ্ঞাতি শিজেদেব দেশে কোন্‌ প্রণালাব উপযুক্ঞতা 
স্বন্ধে পৰীক্ষা কবি্ডে লাগিলেন, মান আমল] বিনা বিচাবে ও পৰীক্ষা 
তাহাব শ্রেষ্টতা ক্দীকাঁর করির| একটা মন্ত নৃতন কথ| পাইযাছি ভাবিয়া 
নৃত্য করিতে লাগিলাম। মধ্যে সংবাদ পত্রে দেখিঘাছিলাঘ যে, বাশিয়া 
হইতে ধশ্ম বিভীডিত হইয়াছে । আমরা বিচাব কপিয। দেখিলাষ না 
যে, ধর্মের নামে কোন পদার্থ নির্বাসিত হইযাছে, এবং মানবেৰ অস্তবে 
ভগবন্িহিত প্রকৃত অসান্প্রদাদিক সত্যধন্ম কোন্‌ দেশ হইতে নামেমান্র 
নির্বাসত হইলেও কোন মানবের অন্তন হইতে উহা বস্ততঃ উন্মুলিত 
হইতে পারে কি না। এই সকল বিষ বিচাপ না করিধাই সেদিন 
ভাবজেব কোন জননেতা ঘোষণা কবিতে দ্বিধা করিলেন না ষে, 
ভাবত হইতে ধর্মকে নির্বামিত কবিতে না পাবাল প্রকৃত কঙ্যাণ ও 
শাস্তি সংস্থীপিত হইতে পাবে না।? ধন্ধপ্রাণ ভাবতবাসী যে এই বাক্য 
কিছুতেই গ্রহণ কবিতে গাবে না ও গািবে না» জাহ। বল! বাহুল্য । 
ইহাঁব পবিবর্তে তিনি যদি বলিতেন প্রকৃত সাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম স্বীকার 
কবিলেই এবং ধশ্মেব সর্বপ্রকাব সাম্প্রদায়িক আববণ পরিত্যাগ 
কবিলেই দেশেব মধ্যে সর্ববপ্রকীর বিবোধ বিবাদ তিবোহিত হইবে 
এবং কল্যাণ ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তবেই আমর! তাহাব বুদ্ধির 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৮1] ধন্দ্ধ ও সাযাবাদ ৪৩ 








প্রশংসা কবিতে পানিতায। টিলটি ছুড়িলে তাহা কোথায় গিয়! 
পড়িবে বা কাহাকে আঘাত কবিবে, সে সকল বিষয চুডিবার পুর্বেই 
বিচাব কবা কর্তব্য । উল্ত জননেতার উক্তিব মুল্য আছে, ইভা তাহার 
জানা উচিত ছিল: সুতরাং তাহার উক্তি দেশেন যুবকগণকে সুনীতি বা 
ছুন্টতিন পথে লইয়া যাইবে, তাহা দীবভাবে অস্তষ্টিতে দৃবদশিভার সঠিত 
বিচার কবিরা দেখা উচিত ছিল। আমনা শতবার বলিব, তাহার উক্তির 
ফলে দেশেব আস্ততঃ কতকগুলি সুপকেণ বিপথে বাইবাব সম্ভাবন। 
উন্নক হইয়। গিষযাছে কিন্তু শাম” ছুণাতিব পথে একটীও দেশবাসীর 
একটি; পদ্‌ও অএাসন হও! দেখিতে হচ্ছা কলি না। 

পেন সংবাদপত্রে দেখগায, জনৈক রুমীয পর্যটক শিথিতেছেন 
যে কষে বাজপানীণ ও বড বড সহপেল নিকটবর্তী স্থান বাতীত 
বাজোব অন্যত্র ধর্ষ্েব নির্বানন কথায় মাত্র পর্যযসসিতকাজে নগ $ তবে 
সাম্রা/জ্যর কৌলে সাম্প্রদাঘিক খুটীঘ ধর্মের নাগণাশ প্রতিজনের আত্মা 
ও মনকে যেরূপ পিষিদা মাপিতেতিস্, বন্ভমানে সেই নাগপাঁশ অনেক 
পবিমাণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিবাছে, এবং বাশার গ্রজাগণ মানবের 
প্র ভিসিন্ধ ধর্ম স্বাবীনত। যুলক মুক্তির পে অগ্রনর হই! চলিয়াছে। 

দাঝে আন শোনা গিযার্ছল যে, তুলস্ক হইতেও বর্ম নির্বাসিত 
হইয়াছে) কিন্ত পবে জানা গেল যে লাজ্যেন করুপক্ষগণ বিবেচন। 
কবিলেন যে, পঙ্থকে বাঁজ্য ফইতে সম্পূর্ণ নির্ববাণিত কৰা মানবেল পক্ষে 
একাস্ত অসম্তব। তাই ভীহাঁনা খাটি মুসলমান ধন্দকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মরূপে 
প্রতিিত করিয়া প্রদ্জাণণকে সাম্প্রদাযিকতান আবঙ্জনায় সমারুত 
ধর্মকে স্বীকার কর হইতে ঘুক্তিপান করিলেন এবং স্ব গ্ব জ্ঞান ও বুদ্ধিমতে 
ঘে কোন ধম অবলম্বন করিবান স্বাধীনতা প্রদান কবিলেন। 

ধন্দ্রবিষয়ে যেক্দুপ দেখিলাম, আমাদের দালমনোভাবের কারণে, 


৪৪ ভক্তি [৩*শ বর ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





রুষিয়ার আরও একটী বিষয়ে ছু-একটী বথা শুনিয়া তাহা মামাদেব 
দেশে প্রবর্তন করিবান জন্য এক সম্প্রদাষের লোক অতিমাত্র ব্যগ্র 
হইয়া উঠেন, সেটা হইতেছে “দাম্যবাদ 1” এই সাম্যধাদেন প্রকৃত অর্থ 
কি? এবং দেশের শান্তি স্থপ্রতিষ্ঠিত বাথিতে ভইলে কি ভাবের 
সাম্যবাদ কোন্‌ প্রণ।পীতে দেশে প্রবর্তিত কব| উচিত, তাহা তাহাবা 
ভাবিয়া দেখিবব অবসব পান না। তাহারা মনে ধবেন, সংসাবেব 
সর্বববিষয়ক সমস্ত সমুন্নত সৌধগুলি চর্ণ বিচুর্ণ কবিযা ধুলিতে পাঁবণত 
কবাই সাম্যবাদেণ প্রকৃত মন্্। আজ শতাব্দী পূর্বে ফরাসী বিপ্লবের 
সময়ে ফ্ণীন্সে এহ প্রকাব অপ্রকৃত সাম্যবাদের পবীক্ষ! হইয়া গিয়াছে 
এবং উঠ] পনীদ্ষা্ষ সম্পূর্ণ অপ্রতিষ্ঠিত বলিম] বিবেচিত হইঘাছে। 
আবার সেদিন ৭াঁশিযা বলবে সময় এ অধথ! সামাবাদেন বথ! 
পুনবুন্দগীরিত হইফাছিল। ইহার ফলে কাঁশগর কর্তৃপক্গগণ একটা 
সিদ্ধাপ্ত ক্যািলেন এহ যে, বাজে)র ছোট বড় সকল কন্ুচাবীকেই 
এবং সকল শিল্লীকেই সমান বেতন লইতে হইবে। আজ কদেক 
বসবেব পবীক্গার পব আ।ম্বা সংবাদপত্রে দেখি, রাশিয়ার কর্তৃগক্ষগণ 
স্ব কাঁণতেছেশ যে, ছে।ট বড শিব্বিশেষে সকলকে একই বেতন দেওদা 
যুক্তি/সদ্ধ নয_-যাহ|? যে প্রকার কাধ্য তাহাকে সেই প্রকার বেতন 
দ্রেওযাই যুক্তাসদ্ধ। 

আমাদেব দেশেব প্তোগণ পাশ্চাতাদেশেন পবাক্ষা নাপেক্ষ মতবদ 
লমুহেব কথাঘ নাচিছ। না উঠিঘ। আমাদের দেশে যুগঘুগাস্তরের ঘাত 
প্রতিঘাতে অগ্নি পপ্ক্ষায উত্তার্ণ সে সকল সমজ ও ধণ্ম সংক্রান্ত নিম 
অভিব্যক্ত হইয়া এককালে আরাসঘা দ্াভাইয়াছে, সেই সকল শিম 
যদ্দি ভালক্সপ আলোচিত হইযা তাহার হুষ্ট অংশ পবিত্যাগ পূর্বক ভাল 
ঘংশ দা কবাইবাঁব চেষ্টা করা হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস যে দেশে 
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শান্তি প্রতিঠিত থাকিবে, দ্ববাজ সঠঙগ্গেই দেশবাশীব অধিগত হইবে, 
এবং ভাবতন্ুমি পুরাকালেব স্ভাব জ্ঞানোজ্ভ্বল, কম্মোজ্ধল ও ধর্মোজ্বল 
মুখশ্রীতে পুনবাধ সমৃদ্তাপিত হইয| উবে । 


গুরু-শিষ্য সংবাদ 
ভক্তি কথা-_-শীগৌবাঙ্গ স্বরূপ বিচাব। 


গুরুদেব ।-ধাভা ভইতে উত্তমা ভক্তযোগ এই জগতে সম্প্রচাবিত 
হইয়াছে আইস হবিদাস, সন্বাগ্রে সেই নবদ্থাপ সুধাকব ভকবপী ভগবান্‌ 
শ্রীচৈতন্থ দেবকে বন্দনা! কবিষা তাহার কুপাশীর্বাদ লই ভক্তি কথ! 
আলোচনীয প্রবৃত্ত হই ' 

যে! অজ্ঞানমত্তং ভূবনং রুপালুরুল্লাজ্বযন্নপ্য কবোৎ প্রমতং | 

স্বপ্রেম সম্পৎ সুধয়াসভুভেহচং শরুষটৈতন্ মমুং প্রপদো ॥ * 

গুকশিষা কবজোডে উক্তত্তস ভক্তিভবে পাঠকবির। প্রণত হইলেন। 

হন্দ্রাস।-__কলির জীবেব মৃত মহাভাগ্যবান্‌ আব কেহ নাই অতি 
দুর্বল এই কলিহত আমাদিগকে রুতার্থ কবিদান জন্ত স্বমং ভগবান্‌ 
শ্রীরুঞ্চচন্্র এবাপ ভক্তন্গপ ধুক হইয়াছেন, আক্জভব ছুল্পভি উত্তম। 
ভক্তিযোগ হিজে সপবিকনে আচনণ কনিষযা এই কলির জীনকে তাহ! 
শিখাইয়াঞ্েন এবং নিজ্ভ পার্দ আচাধ্য*ণ দ্বাণা নিষল ভক্তিগ্রস্থ 





সী 


* যিনি কৃপীপূর্ব্বক অন্ঞানমন্ত, নংস'ররোগে প্রপীডিত জগবাপীকে ভবরোগ মুক্ত 
করিয়! স্বপ্রেমরূপ হধাযানে প্রমন্ত্ করিঘাছেন নেই অন্ভুচকর্ত্দা পরমদয়াল প্রীকফ 
ইচতষ্তদেবকে আমি প্রণাম করি। কবিরা গোম্বামীও এই প্লোকে বিশ্মিত হইয়াই 


“অদ্ভুতকর্খা” বলিয়াছেন । 





৪৬ ভক্তি [ ৩*শ বর্ষ, ২ম ও ৩য় সংখ্যা 





প্রচার দ্বাব। জগৎকে কৃতার্থ কবিয়্াছেন। তাহাব কৃপার 
অবধি নাই) পাত্রাপাত্র অবিচানে স্ব প্রেমসম্পদ বিলাইদাছেন।-_কিন্ত 
আমবা শ্রীচৈতন্য চবিত।নৃতে দেখিতে পাই কৃষ্ণ বড ক্কপণ, সহজে প্রেম” 
ভক্তি দিতে চাহেন শা, যথ।-- 

রূষ্ত বন্দি ছুটে ভক্কে ভূক্তি সক্তি দিঘা । 

কভু প্রেমতক্তি না দেখ বাখে লুকাইযা ॥ 

সেই কৃষ্চেব এই হ্বভাবাজ্তবেব হেতু কি ইহা বিশেষ বিস্মদেন কথা। 

গুকর্দেব।__মেইনিগুঢ বহস্ত গ্রভুব পরম অন্থনঙ্গ পাধদ স্বব্ধপদামে দর 
ও রাম বায়ের নিকট আমর! ত পাইযাছি-_-এবাঁব যে অভিনবলীলা 
সেই কৃষক হইলেও এবাব খে বুষভান্ু সুতাযুত “তদ্বযং ঠ6কামাপ্তং” 
“রসবাজ মহাভাব দুই একবপ” বিষষ (শ্রীকৃষ্ণ) ও আশ্রম ( হীবাধা) 
ছুই মিলিয! যে ঈগৌরাখ তাহাতে আবার আশ্রয়ই হইভেছেন 
নিদ।ন ভ্ীবাধাত্ববপেবই প্রাপান্ত । যথা» পদামুত সমূদে__ 

“অন্ত অবতাবস্ত মৃখ্য রূপেণ 'আশয়াবলম্বন ভাব নিদানতাৎ |” 
সেই জন্য শ্রীচৈতন্ত বাধারুধ্চ মিলিত বিগ্রহ হইলেও লীলাচবিত 
মধ্যে ভ্রীকষ্চভাবকে উপমদ্দিত করিযা শ্রীবাদা ভ্ঞাবেব প্রাবল্য 
প্রায় সর্ধত্র দুষ্ট হয। এত কঈণ। কি জন্জ এখন বুঝালেত ? 

হবিদাস।--উতৈতন্ত চপিতাদৃতেৰ টীকাব মধ্যে কেহ কেহ বলেন 
রীগৌবাঙ্গ শ্ত্রীবাধারুঞ্চ ঠিক একীভূত বিপ্রহ নহেন, শ্রী কেবল 
শ্রীরাধার ভাব ছাতি লইযাছেন মাত্র শ্রীরাণিকাস্বরূপ সম্পূর্ণ 
শীগৌবাঙ্গে নাই। 

গুকদেব।__প্রচীন গোস্বামী 'াচার্যযগণেব কলমে সেই রূপ 
অর্থ কোথাও পাই নাই বরং তাহাবা “সেই ছুই এক এবে চৈতন্ত 
গৌসাই-_ভাব আন্বীদিতে দৌহে হৈলা একঠ[ই |» এইরূপ হই তন্ 
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একীভূত বিগ্রহ বলিয়া প্রকাশ কবিযাছেন। আচ্ছা যখন এই নিগু় 
প্রশ্নটা উঠিযাছে তখন যথ। বুদ্ধি আলোচন! কবা যাঁউক। মহাপপ্ডিত 
প্রভুর অভিন্ন কলেবব, অত্যন্ত সম্খীতক্র স্বরূপদামোদূর বলিয়াছেন 
ঠৈতন্ত বিহার অতি ছূর্ববোধ্য ও ছুর্গম। প্রচ্ছন্ন শ্বরূপ দে ঠক্‌ 
ধরা অতি সুকঠিন, মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপানাপেক্গ। তিনিই সর্বাগ্রে 
প্রচ্ছন্ন ঠাকুবকে এইরূপ টিনাইয়! ধবাইয়া দিলেন ৫. 

রাধাকুপ্ প্রণয় বিকৃতি হলাদিণী শাক্ত বম্মা- 

দেকান্মানা বি ভূবিপুবা দেহভেদংগতৌ তৌ । 

চেতন্াথাং প্রকটমধুনা তদ্দদ্ংচৈকা মাণ্ডং 

বাধা ভাবছাতি হৃবলিতং নৌ কৃঝম্বরূপং ॥ 

আমব! ন্বক্ূপ দানোদবের কডচ। পাই নাই,কপিবাক্দ গোস্কাণী 

ততকৃত শ্চনিতামৃতে উক্ত শ্লোকটা তুপিয়াছেন এবং পিজেই 
তাহার বিশদ্ার্থ যাঠ। পাবে বপিষ্পাছেন তাহাই এই ওববিচারের 
মূলাশ্রয় » অবস্ঠ ্রমদ্াগবন দ্বানা তাহা সমঘিত হইঘ।ছে। 


বাঁধাকৃ্ এক আছ্। ছই দেহ পবি। 
অন্তোন্তে বিলসেবস আবন্বাদন কণি॥ 
সেই ছুই এক এবে টতন্ত গৌসাই | 
ভাব 'আসম্বাদিতে দোহে ঠৈলা একঠ'াই ॥ 





» প্রমস্তাগবতের একারপন্বন্বোক্ত শ্লোক 'কৃষবণৎ বিধাকৃকং সাঙ্গো পাঙ্গান্- 
পাঙ্থদং। যজ্জৈন্বীত্তন প্রায়ৈধজন্তিহি হৃমেধসঃ ও "আনন বর্ণান্রয়োহান্ত গৃহতো- 
হনুযুগংতমং । শুরারভ্ন্তধাপীড ইাশীং কুকতাংগতঃ ৪৮ এবং ৭মন্বন্ধোভ 'জ্ছন.. 
কলৌ। যদভবন্্িষ গে!" ইত্যাদি গ্লোকের বিচারে প্রপাদরূপ ও রুগীর গোন্বামী চরণ 
ট্রগৌরাঙ্গকে আুবুকহে স্থাপন কারয়াছেন শ্রকৃষ্কপোর প্রকাশাৎ তদ্যেব সাক্ষাগ!- 
বিভাবঃ ন ইত্যর্ধঃ। তবেষে ছাপরধগে শবয়ং ভগবান বৃষ্চজ্্ের অবতারণ হয় তৎ- 
পরবর্তী কলিবুগ্নেই প্রচৈতন্থদেবের আবির্ভাব । 


৪৮ তত্তি [ ৩*শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্য। 





যূল শ্লোক এবং তাহাব প্রাচীন আচার্য; কৃত ব্যাখ্া। মধ্যে 
রাধাকৃষ্ণ ছুই দেহ মিলিয়াই যে ভ্রীচৈতন্তদেব ইহাই সুস্পষ্ট পাওর! 
যাইতেছে। পবস্ত শ্রীবাধ। পূর্ণভাবে শ্রচৈতগ্তদেবে মিলিত নহেন 
এন্লপপ কোন আভাসও মূলে বা পাবে নাই-_ববং প্রকরণ দ্রেখিলে 
বুঝ| যায় প্রথমে এক আক্স! একই স্ববূপ, (২ঘ) বস আাম্বাদিতে ছুইতন্ু 
ব্ষিয় ও আশ্রয় (শু) তাতাতে ষে বস আস্ব'দন হইল না সেই ভাব 
আ.ন্বাদিতে ছুই মিমিযা একতন্তু লীলান এই ত্রিবিধ সংস্থান 
উক্ত গ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে। মহাপ্রবীণ পণ্ডিত ভজন।নন্পীকষদাস 
কবিবাজ গোস্বামী বিশেষ সাবধান লেখক । মপি ভ্রীবাপিকান্বক্সপ সম্পূর্ণ 
শ্রীগৌবাক্কে মিলেন নাই কেখন মাত্র ভাব কান্তি মিলিত তাত! ভইনে 
ব্যাথ্য। বা পয়াবে নিশ্চয়ই সে বিষয়ের বিছু না কিছু উল্লেখ গাঁকিত 
ববং উপ্টাই দেখিতেছি একাধিকবার ছুই তন্ট একীভূত হইয়া *তদ্বয়- 
ধৈক্যমাপ্তং”--এই সিদ্ধান্তেই জোন দ্রিযাছেন। 

ছরিদাস।_-এ শ্লোকেব চতুর্থ চবণ_-“বাপাভাবছ্য তিম্থবলিতং নৌমি 
কৃষ্ণস্বরূপং" হইতেই এই গোলযোগ উঠিঘাছে। 

গুকদেব।-_-তাহাই বটে, নৈয়াকবণিক পণ্ডিতেনা এই শেষ চবণকে 
নিদান কবিয়া কৃষ্ণচন্দ্র জ্বীবাধার ভাব ও কান্তি চুবি করিয়া গৌব 
হইয়াছেন “তন্বয়ং চৈক্যমাণ্তং” উৎপ্রেক্ষা মাত্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইনা- 
ছেন। প্রাচীন আঁচার্যাগণের কলমেও যদিও এ ছুইটীব বিশেষ 
উল্লেথ অনেক স্থলেই দেখাধায় কিন্তু তাই বলিয়৷ “তদ্রখৈৈক্যমাপ্তংগকে 
তাহারা উৎপ্রেক্ষা বলিয়া উপেক্ষা কবেন নাই। শ্রচৈতন্তদেবকে 
পরতত্বে স্থাপন কবাই আচাধ্যগণেন উদ্দেগ্ত, তজ্জন্ত তাহাকে কৃষ্ণত্বে 
স্থাপন কবিতেই হইবে যেহেতু সর্ববেদাত্সান শ্রীমদৃভাগবতেব প্রতি- 
পাদ্িত “কৃষ্ম্ত ভগবান স্বযং* সর্বজন শ্বীকৃত। অগ্ঠ সম্প্রদায়ীগণ বাদ 





আশ্বিন ও কাঁঠিক, ১৩৩৮] গুরুশিষ্া সংবাদ ৪৯ 


উঠাইলেন *পবতত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বাক্ৃত তত্তিন্ন অন্য কাহাকেও স্বয়ং তগবাদ্‌ 
করিতে হইলে তিসি যে অভিন্ন কৃষ্ণ শ্বরূপ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে 
হউবে।” তোমাদের শ্রীচৈতন্তদেন দ্বয়ংভগবান্‌ কৃষ্ণ কিনূপে হইবেন, 
তাহার ছুইটী প্রধান অস্তরায়। প্রথম হইল শৃগ্গাররসরাজ কৃষ্ণের পিত্য 
রূপ হইতেছে গ্ঠামবর্ণ তাহ। তাহা স্বরূপে নিত্যই থাকিবে সুতরাং 
ভ্রীচৈতন্তের গৌরকাস্তি তাহার বাধক হইতেছে। তৎপবে দ্বিতীয় 
আপত্তি হইতেছে “কৃষ্ণস্তবনীয় ঈডাঃ* তাহাকেই চরাচর সকলে স্ব 
কবিবে। কিন্তু গ্রচৈতন্তদেব নিজেই হা! কৃষ্ণ হা গোবিন্দ বলিয়! 
কাদিয়া ফিবিতেছেন ইহাব সমাধান কি? এই ভক্তভাব তাহার 
জ্ীকৃষ্ণত্বের অন্। প্রধান অন্তরাঘ। ন্ুতরাং গৌরাজেব এই ভাবছ্যতি 
ট্রাকে নাই ও ,থাকিতে পাবে না তাহা আগন্তক”। গৌর পার্ধদ 
গোস্বামী আচার্ধযগণ সকলেই একবাক্যে এই সঙ্গত আপত্তির থণ্ডনে 
শান্ত্র প্রমাণ দ্বারা দেখাইলেন এ ভাবছ্যতি থাকিলেও উহা আগন্তক 
নহে যেচেতু ককের স্বরূপ শক্তি জলাদিনীব সাররূপা মহাভাব- 
স্বরূপিণী শ্রীরাধিকাতে যে এঁ ভাব ও ছাঠি নিত্য বিকল্লিত। 
“রাধ। পৃশজি, কৃষ্ণ পুর্ণ শক্তিমান । 
দুই বস্ত ভেদনাই শাস্ত্র পরমান ॥৮ 
অচিন্ত) ভেদাভেদ তত্ব। সুতরাং বলিকশেখব কৃষে এ ভাবক। 
প্রকটিত নাই তবে শক্তিমান রূপে আছে। বখন লীলার মধ্যে 
অনাস্বাদিত কোন রস বিশ্ষে আগ্বাদন্ন জন্য কৌতৃকী কৃষ্ণ নিল শ্বব্ধূপ 
শক্তি ভ্রাধায় মিলিত হইগ্া “তন্বরং চৈকামাণ্ত* হন তখন কষ্ণই 
রাধাভাব ছাতি স্থবলিত হইয়! ভক্তরূপী উ্ঠপৌরাঙ্গ হইয়! যান) এক্ষপে 
তাহাই হইয়াছেন আর উহা! আগন্তক বল! চলে না যেহেতু উদ] 
গঁরুফেরই স্বরূপ শক্তিবৃত্তি। উব্বপবার্ধ লিরালের অক্ক “তদ্ুস্ং 
€ 
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চৈক্যমাপ্তং” বলিয়াও অন্যবায় যে ভাব ও ছ্যুতি তাহাবই বিশেষ 
উল্লেখ হইযাঁছে মাত্র, উহ। উক্ত শ্লোকেব নির্ধ্যাস বা নিষ্পতি নহে। চতুর্থ 
চবণের “রাধাভাবছ্যুতি স্ুবলিতং” “তদ্বয়ং চৈকামাপ্তং) ( সা0150- 
৪6০01 8996) বিশিঠা্থবাঞ্জক পদ ধবিলে স্থসঙ্গত স্থৃসিদ্ধাস্তপূর্ণ 
সহজ অর্থনিষ্পন্ন য়। কবিবাজ গোস্বামী তাগাই করিয়াছেন শ্ীজীব 
গোস্বামী প্রমূখ অন্য মচাজনেবাও এইকপ অর্থ কবিবাছেন তাহা 
আমবা বুঝিবাব চেষ্টা পাইব। বাদীর উক্ত আপত্তি নিনসন জন্য 
সকল মহাজনই নাঁধাভাবছ্যুতিন বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও 
ঠিক। ত্রজে কৃষ্ণ স্বরূপে যে তিন বাছা পূর্ণ হয় নাই কবিরাজ 
গোস্বামী সেই বাছা পুর্ণ জন্য শ্রীরঞ্চেব মুখে এইবপে বলাইতেছেন-- 
বিচান কণিযে যদ্দি আম্বাদ উপায়। 
বাধিকাস্বক্সপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ 

এখানে কেবল “ভাবছ্রাতি* চুবি করিবাব বুদ্ধি হইল না একেবারে 
শ্রীরাধিকাস্বরূপ শওযাই স্থির হইল। 

অতি ছুর্বোধ শ্রীবাধাস্বপ্ূপ 'মামবা গোস্বামীগণণব গ্রন্থে যাহা 
পাইয়াছি ও শ্রীগুরু কৃপাঘ যাহা বুদ্ধির গম্য হইযাছে তাহাতে 
শ্রীবাধিকা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বক্পপভৃত আনন্দ চিন্ুঘ্নবস 'প্রতি- 
ভাঁবিতাঁ কলা, মুত্বিমতী ভ্লািনীব সাবতৃত ম্হাতাব ম্বরুপিণী | 
“ককৃষণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রয কায়*। জ্টপাদ শ্রীক্প গোম্বামী 
শ্রীরাধিকাকে ঈশ্ববকোটি ও ভক্তকোটি প্রধানা বস্তু বলিয়াছেন। 
কৃষ্ণময়ী শ্রীবাধিকার কৃষ্ণকে সুখ দিবার জন্য এ ভক্তভাঁব ও গ্,তি 
ভিন্ন আরবে কিছুই নিজস্ব আছে তাহা বলিযা যনে হয় না স্থতবাং 
কৃষ্ণ যদ্দি তাহাই হবণ করিলেন শবে মহাভাব স্বরূপিণীব আর 
অবশেষ কি রহিল তাহা 'মাদৃশ যৃঢ বুদ্ধির অগম্য। ক্ষীরের পুতুলের 
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অন্তর বাহিন ক্সীব সেই ক্ষীর লইলে আব তাহার কিই বা অবশেষ 
থাকিবে । বিশেষতঃ “দেহ দেহা খিভাগোহযং নেশ্বলে বিহ্যতে 
চিৎ” । 

হবিদাস|-_শ্রীচৈতন্দের ভরীরাপারুঞ্চ মিলিত বন্ত না হইয়া যদি 
শ্রীবাধিকাৰ কেবল ভাবথ্যতি হবণকারী হন তবে যেন মহাপ্রভু 
স্ববপের কিছু লঘুত! ব্যরজিত হয়| বিশেষতঃ সাধু শাস্থ মুখে শুনিতে 
পাই শ্রীবাধারুঞ্* লীলা 9 ভ্ীগৌবাঙ্গ লীলা মুল একই লীল! সেই 
নাক নাবিক" সেই বসাম্বাদন লালা এস্থলে শ্রবাধা পুর্ণভাবে 
শ্রীরুঞ্ণ চৈতন্য যুক্ত না হইলে তাহাই বা কিঙ্গপে বলা যাইতে পাবে ! 
বায় বামানন্দকে ক্ুপা কবিবান চলে আনৈতন্ঠদেব ষে 'াশ্ব স্ববূপ 
প্রকাশ কবিযাছেন “ব্সসাজ ম্তাভান দুই এক কূপ” এবং নিজমুণখ্ই 
বলিমীছেন ঘে-- 

“গোশাঙ্গ নহে মে।র, বাধাঙ্গ স্পর্শন। 
বজেন্দ্র সত বিনা সে না স্পর্শে অন্যজন” ॥ 

অতঃপর শতদ্দদং চৈকামাপ্ত” কে উৎপ্রেক্ষা বল! যাগ কঙ্পপে? বরং 
বাধাঙ্গ স্পর্শ অর্থাৎ প্রগাঢ আঙ্লেষ সন্ভত তাহা তাহার নিজের 
শ্রীমুখেই বাক্র হইয়াছে। * 

গুকদেব।--শচৈতন্যচন্দ্ায়তের প্রথম ১্বাকের টাকাও পাওয়। 
যাইতেছে-_“তথা হলাদিনী সাণ্ভুত শ্ররাধিকাঙ্গ কান্ত বহিগে টববর্ 
রাধামাধবঞ়োবেকীভৃতনত্বাৎ।” প'্ সনাতন গোম্বামীব উত্থিত ও এই 
জপ পাওয়! যাইতেছে_-*"একীভূতং বপুরবতু, বো রাধয়া মাধবস্য।” 
জীপাদ ক্ুপ গোস্বামী চরণ ও উজ্জ্বল নীলমনি গ্রস্থের একশত দশ শ্লোকে 








কৈছন রাধ! প্রেমা, কৈছন মধুরিসা কৈছন হখে কহ তোর ইত্যাছি। 


৫২ ভক্তি [৩*শ বর্ষ, হয ও ৩য় সংখ্যা 





এরূপ শ্রুবাধামাধবেব একত্বহ পোষণ কনিয়াছেম। শ্রীজীব গোস্বামী 
পাও গোপাল চম্পুর মঙ্গলাচরণ গ্লোকে ইঞ্টদেব বন্দন স্থলে “শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্ত৮ উল্লেখ কাঁরঘা প্রথমে ঈ্কুষ্ণচন্দ্রকে উষ্টদেবন্ধে স্থাপন 
কবিয়া কৃষ্ণ চৈতগ্য তাঁহার বিশেষণ কবিযাছেন আবাব কৃষ্ণটৈতন্যকে 
ইষ্টদেবত্ধে বসাইয়া শ্রারুষ্ণকে অর্থাৎ *শ্রাবাধাব্য স্বরূপ শক্তিযুক্ত কুষ্ে্যে- 
থশ্চ নিব,ঢঃ এইরূপ অর্থই করিয়া কুষ্ণ চৈতন্েব বিশেষণ কবিধাছেন । 

হটৈতন্যদেবের অপাব কাকণো ঘিনি জ্ঞান নিশ্বকপ ছাড়িয়া বাধা 
রস সুধানিধিতে ডুবিযাছিলেন সেই প্রবোধানন। সবস্বতী স্পষ্ট 
বাকো তাবদ্ববে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কর্য্য কারণ ছুইই বিশদ 
দ্রপে ঘোষিত হইযাছে। “বিভ্রদর্ণ কিমপি ঘ্হনোত্ীর্ণ শৌবর্ণসাব, 
দিব্যাকার, কিমপি কলম়ন্‌ দপ্তগোপালবালঃ আবিষ্ুর্বন্‌ রুচিদবসবে 
তত্দাশ্চর্য্যলীলাং  দাক্ষাদ্াধামধুবিপুভীতি গৌবাঁজচন্্রঃ 1 টীককাম্ও 
বলিযাছেন “সাক্ষত্রয়ে! একীভূত শরীনত্বাৎ”। ইহাপ পবে আর কি 
বিচাব আছে। 

ভরিদাস।--বৃদ্ধ সুধী বৈষ্ণব মাখন লাল বাবাজী কিন্তু তাহার কুত 
শ্রীচবিতাঁমৃতেব ব্যাখায় এইরূপ “একাভততন্ু”ই সাব্যস্থ করিয়াছেন ও 
অন্তরূপ ব্যাখ্যাকে শিন্শা করিয়াছেন। এখন যখন প্রাচীন আচার্ধ্য- 
গরণেব কলমেও তাহাই পাওয়। গেল তখন আমাব এবিষয়ে শন্দেহ 
নিবাকত হইয়াছে । 

গুরুদেব ।-_এতপিন্ন পদরচষিতি মহাজনগণ ত আশবেো খোলস! 
করিয়া বলিযাছেন বিস্তার ভয়ে সে সব আব এখানে . প্রদর্শিত হইল 
না। ভবে পদামূত সমুদ্রেব সস্কলয়িত। পুজ্যপাদ শীল রাধামোহন 
ঠান্ুর উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ষে বন্দনাগ্মেরক লিখিয়াছেন তাহাতে 
*বাধিকা কৃষ্ণ বিগ্রহই শ্রীচৈতন্ত তনু" ব্টাখ্যায় তিনিই বলিতেছেন 





আর্থিন ও কাঠ্িক ১৩৩৮ ] কুষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভৃর শাস্ত্ীর শামাণ ৫৩ 


সম জাজরজাচ 


“শ্রীবাধিকা কৃষ্ণাবেকীভূঘ বিপ্বহঃ শাবীবং যস্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্‌ 
ইত্যর্থঃ। 

পুর্ব মহাজন ও পব মহাজন যখন সকলেরই একমাকাতা পাওয়া 
যাইতেছে তখন শ্রীবাধারুষ্চ মিলিত বপু াগীবাঙ্গ ইহাই স্বীকার 
কবিতে কাহারও মতে হইবে কনা জানিনা । ম্মামাদের শেষ 
নিবেদন সেই দতান্ঠাকুৰ যেন কূপ! কবিযা আত্ম প্রকাশ কনেন।- 

ৃষ্টঃ স্ৃষ্টঃ কীর্ভিতঃ সংস্থতোবা, ছণস্থিপ্যানতো বাদুতোব।। 

প্রেস্কঃ সাসং দাতুমীশো য একইঃ শ্রীচৈভ্ঠং নৌমি দেলং দযানুং ॥* 

রুপাপ্রার্থা-_শ্রীবামাচবণ বসু 


শ্রীকুষ্চচৈতন্ত মহাপ্রভুর অবতার- 
সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
(পরিব্রাজক শ্রীমন্দাসগোবিন্দ ভক্তিসরোজ ) 
শ্ীকষ্তনাস কবিবাজ্জ গোস্বাণী শ্রীসৈতত্ত চরিতামৃতেব আদি লীলার 
শর্থ পবিচ্ছেদে বলিয়াছেন । 


শ/ঠৈতন্ত প্রসাদেন তক্রণস্ত বিনির্থম্‌ | 
বালোহপি কুক্কতে শান্তরং দৃষ্ট ব্রজবিলাদিন ॥ 








ক শ্রীবৃন্দাবনের জ্ীত্রীযাধারনণের গোস্বামী পণ্ডিত বলোয়ারী লাল গোন্বামী ও তৎ 
শিল্প প্রতুপাদ প্রধর গোম্বামী ও আচার্য নদনমোহন গোস্বানী ভাঁগবতভূষণ এবং 
পর্ডিত প্রভুপাদ জ্ীঘ অতুলকৃক গোস্বামী প্রবুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত 
বন্ধ ওল রাধারমণ গোস্বামী বেদাপ্ততুষণ ও শ্রীপওস্ব প্ডিত গ্রীল রাখালানগ্দ ঠাকুর 
শাস্্ী প্রমূখ আচাধ্যগণ, প্গৌরাঙ্গ যে গ্রীরাধাকৃ্ণ মিলিত বপু এইহতই পোহখ করেন। 


জন্যতঙ্ট আচাধোর অভিমত এখনও আযাদের নিকট আইসে দাই | 
সম্পাক--সলোচন! সমিতি বহরমপুর । 


৫৪ তক্তি [৩*শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্য। 





শ্ীচৈতন্ত প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্র দর্শন কবিয়া, শ্রীৈতগ্ঠরূপধারী 
ব্রজবিলাসী শ্রীকঞ্চের শত্ব নিবপণে প্রবৃত্ত হইতেছে । কবিসাজ গোস্বামী 
বিনয়ী, তাই বিনীতভাবে জগজনকে বলিতেছেন আমি বালক, ভচৈতন্য 
চন্দ্রকে জানিবাব মত জ্ঞান আমাব নাই, তবে তাহান অনুগ্রহে যে, 
কিছু শাস্ত্র অধান্ন কৰিয়াছি তাহাল সমালোচন1 কলিথ জাণিলাখ যে 
জ্রচৈতন্যরূপধাবী ব্রজবিশাসী শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই সেই ব্রজেন্র নন্দন । আমি 
তাহাবই তত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতে ।ছ। 


কবিরাঞ্জ গোস্বামান এই গ্লোঞক্টটা লইগ একটু চিন্তা কলিতল দেখা 
যায় যে, অপ্রযাণে তিন একটী কথাও বলেন পাই। তিনি যে মহা প্রসব 
ভগবত্ব! স্থাপন কশিষাছেন ভাতা শাস্ত্রের প্রমাণে । শুকৃঞ্চৈতন্য 
মহাপ্রভূব অবতার স্ঘন্ধে যে শাঙ্ীয় প্রমাণ যথেষ্ট আছে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্র অনেকেই দেখিতেছেন, অনেকেই 

শুনিভেছেন ও শাকের বথা (শিখিতেছেন কিন্তু শিঃসন্দেহ হইতে কেহই 
পাবিতেছেন ন!। 


মহাগ্রভুর ভগবত্বা সম্বন্ধে এখন অনেকেনই সন্দেচ। অবতার 
শিবোমণি ভীগৌবনুন্দক্, ভগবান কি ভুক্ত এ বৈষদ লইনা এখনও 
অনেকেই অনেক বাদান্ুবাদ কবিঘা থাকেন! কিছুদিন পুর্বে 
মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্ক মহাশয় *শ্রচৈতনা ধর্ম শীর্ষক 
প্রবন্ধ লইযা মহাপ্রভূকে তক্রবূপে প্রমাণিত কবিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বঙ্গবাসী পত্রিকায় তাহ প্রকাশ হইঘাছে। ইহা বড় ছুংখের বিষয়? 
তিনি ভাবতেব একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, অসংখ্য শাস্ত্রে সমালোচন! 
করিয়াছেন ! তাহার কি একপ প্রবৃত্তি হওয়া উচিত? যাহাবা শাস্ত্র 
দেখে নাই তাহাবা যাহা তাহা বলিতে পাবে কিন্ত তিনি শাস্ত্র জ্ঞানী, 





আশ্বিনও কান্তিক, ১৩৩৮ ) শ্রীক্ুষ্ণচৈতন্য মহাগ্রভ্ব শাস্ত্রীয় প্রমাণ ৫৫ 





তাহার জ্ঞানদাত! শ্রীচৈতন্য দেবের উপব এরূপ দ্রোহাচরণ কর! উচিত 
হযনাই( ইহা আমাদের শুধু আমাদেব কেন বৈষ্ণবমাত্রেবই বড়ই 
মর্ধস্থদ । 

তদপেক্ষা আবও ছুঃথের বিষয় এহ বে, আ্ীচৈতন্যরি তাম্বত গ্রন্থের 
সাহায্যে তিনি তাহান স্বায মত স্থাপন কবিবাব চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা 
মিনি দেখিবেন তাহাবই হৃৎপিও্ড কম্পিত হহবে। ভকবত্ব মহাশয়ের 
উদ্ধৃত পয়াৰ এবণ কবিষ1 বালকেবাও তাহাকে উপহাস করিবে যেহেতু 
তর্কবত্ধ মহাশয় ভূত ভবিষ্যত বিচাব না! করিয়াই তাহার সাঁধাতীত 


কার্য হস্তক্ষেপ কবিযাহেন। যে এবিপাজ গোস্বামী সাধু শান্ত 
গুকবাকা, এই তিনে এক্য কিয়! গৌল গুণ কীর্তন কবদাছেন তাহার 


তগবন্া স্থাপন কর্পদাছেন, সেই কবিবাজ গোস্বামান কলমেব দাহাধ্যে 
ভর্কবত্ত মহাশব মহা ঠুকে তক্ষবপে প্রমাণিত কাঁধবেন হহা। কি অসঙ্গত 
নহে ॥ চিস্তাশল পাঠনগণ এ লহস্য বুঝবার জন) একটু চিন্তা ককুন। 
তর্কবন্্র মহাশবের কৃত আটৈভন্য চবিতাম্বতে? বঙ্গানুবাদ উদ্ধত করিয়। 
আমি আব ভক্তি পত্রিকাকে কলঙ্কিত করিব ন।। বুন্দাবনের বৈষ্ঃব- 
দশন লিগ্ভালঘ়েল অধ্যপক এ্গোপালদাস ব্যাকবণতীর্থ মহাশক়্ 
শ্ীবিষুঃপ্রিয়া গৌবাঙ্গ পত্রিকায় তাহার প্রাতবাদ করিয়াছেন। এবং 
শটৈতন্য চবিতানৃত ও ই॥চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের সাহায্যে তর্করত্ব 
মহাশয়ের মত খগুন করিয়! স্বী্ মত স্থাপন করিগ্লাছেন। 

এক্ষণে তর্করত্ব মহ্যশযেণ বুঝা! উচিভ যে ভাবের ঘরে চুরি কর! 
চলিবে না। তিনি তাহার নিজের ঘরে খুজি দেখুন। অনেক 
পুরাণের অনেক উপনিষদেব বঙ্গানুবাদ তিনি কবিয়াছেন তাহার মধ্যেই 
আমার প্রাণবঙ্লভ শ্রীরুফচেতন্) মহ প্রভু ভগবদ্রপে প্রমাণিত হইয়াছেন। 
এবং সেই সবস্ত প্রমাণ লইযাহ প্রভু4াদগণ ষে তাহার ভগবন্বা স্থাপন 


৫৬ ভক্তি [৩*শ বধ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





করিয়াছেন ইহাকে ভিনি অস্বীকার কবিবেন? আমি সেই সমস্ত সংগ্রহ 
করিয়! ভক্তি পত্রিকায় প্রকাঁশ কবিতেছি ! হে বঙ্গবাসী ভাইগণ । তোর! 
তর্কবত্ত মহাশয়কে যান! তীাহাব নিকট তর্কশান্ত্র পড় ॥ কিন্তু তর্কে 
মোহে পড়িয়। ঈচৈতন্যকে হাবাইয়া চৈতন্ত রহিত হইএও না। 

দেখ ভাই! চৈতন্যেক কৃপা তোমব1 চক্ষে দেখিতে পাইতেছ, 
কর্ণে শুনিতে পাইতেছ, মুখে কথ! কঠিতে পাবিতেছ, পায়ে চলা 
ফেবা কবিতে পাবিতেছ। কিন্তু চৈতন্য বহত হইলে সর্বনাশ হইবে। 
চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইবে, আব দেখিতে পাইবে না, আব শাস্ত্র দর্শন 
হইবে না। ঠচতন্য বহিত হইলে কর্ণ থাকিতেও বধিব হইবে, আর 
কিছু শুনিতে পাইবে না, আর পূর্বা পক্ষ উত্তব পক্ষেব মীমাংস! শেষ 
হইবেনা। চৈতন্য বহিত হইলে মুখ থাকিতেও বোবা হইবে, কথা 
বলিতে পাবিবে না, তর্ক কবিতে পাঁবিবে না, প্রতিবাদীব প্রতিবাদ 
খণ্ডন কবিতে পাণিবে না। চৈতন্য বহিত হইলে আব চলৎশক্তি 
থাকিবে না, অচল হইয। যাইবে । অতএব চৈহন্য 'আমাদেব সর্ষে 
সর্ববা। চৈতন্যই আমাদের হর্তী কর্ত। বিপাতা। ঠভন্যেব সঙ্গেই 
আমাদের সম্বক্ক, তিনিই আমাদের অভিধেধ চৈতন্যকেই আমার্দের 
প্রয়োর্ন। আমবা সকলেই চৈতন্যেব দ্বাস। বন্ধুগণ ! সকলেই 
টৈতন্যের ভজন কব। সকলেই চৈতন্যেব গুণ!ম্ুকীর্তন কর। সকলেই 
চৈতন্যেব চবণে শবণাগত হও ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থন|। 

বঙ্গবাসী ভাইগণ! তোঁমবা তর্কবত্ব কৃত “চচৈতন্ত-ধর্ম” শীর্ষক 
প্রবন্ধ পাঠ কবিয়া পথভুষ্ট হইও না। চৈতন্য রছিত হইও না। অবতার 
শিরোমণি, আকষটৈতন্য মহাপ্রভুকে তক্ত বলিও না। তিনি ভগবান 
সাক্ষাৎ ত্রজেন্্র নন্দন । সকলেই তাহার চবণে শরণাগত হও) লুটিয়া 
পড় ! সকলেই শ্রীরুষ্চৈতন্যের ভজন কর, বিশেষতঃ যাঁহাবা পুকন্ান্থু- 
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মে শ্রীকৃষ্চৈতগ্ঠের দাসত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাহারা তাহাব 
চবণে ছ্ঠাদিযা পড়ন। তাহাবা তর্কবত্ব যহাশয়ের তর্কশান্ত্র অধ্যয়ন 
কবিতে যাইবেন নাঁ। পদ্ধের মধুপান করিতে যাইয়া যে ভ্রমর গুণ গুণ গুণ 
গুণ বঙ্কার করিতে থাকে, তাহাবা তাহাব মধুপান করিতে পাবে না। 
যাহার তাহাতে ডুবিযা যাঁয়। তাহাবাই তাহার ম্ধূপান করিতে 
পায়। তক্জ-ভ্রমরগণ ! তোমবা বাক্‌ বিতগ্ডা ছাড়িযা দাও! কাহাবও 
সঙ্গে বাদান্তবাদ কনিতে যাইও না । মহাপ্রভুব অবতাব সদন্ধে শাস্ত্রী 
প্রমাণ যথেষ্ট আছে তাহ! পাঠ কবিয়া নিঃসন্দেহে প্রভুব চবণ সরোজে 
ডুবিয়া ধাও। তাহার চবণামূত আম্বাদ কবিয়া ত্রিত।প জালার শাস্তি 
কব। এইশোন শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রহুন অবতাবসন্বন্ধে শান্ত্রীয প্রমাণ-_ 


শ্ীচৈহন্তবহস্ধূত সামবেদান্তর্গ৬ ব্রহ্মভাগপবে--“তথাহং ধৃত 
সন্ন্যাসো ভূগীর্বানো অবতরিষ্তে তীবে অলকনন্দায়াঃ পুনঃ পুনরাশ্বর 
প্রার্থিতি সপরিবাধো নিরালঘ্দ নিধুন কপিকক্মন কবলিত জনা বলন্দ- 
নায়ইতি।” 


অর্থ :--ভগবান বলিলেন, আমি দ্রেবগণেব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় কলি 
কলুষিত জীবের উদ্ধারের জন্য গঙ্গার তীবে ব্রাহ্গণ গৃহে সপনিবারে 
অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসা শ্রম গ্রহণ কবিব। 

অথব্ব বেদাস্তর্গত চৈতন্ডোপনিষৎ--চৈতন্ত এব সক্কর্ষণো বাসদের 
পবমেহী কদ্র শক্রোবৃহস্পতিৎ সর্ব দেবাঃ শর্বানি ভূতানি স্থাবরানি 
চরাচরানিঃ যতকি থু সদসৎ কাবণং সর্বং | 

অর্থ ঃ--ভগবান চৈতন্যদেবই বাসুদেব, সন্কর্ষণ, পরমেঠী, রুদ্র, ইন, 
বৃহস্পতি, সকল দেবতা, সকল প্রাণী,, স্থাবর চরাঁচর সদসৎ সকলেরই 
কারণ। 


৫৮ তক্ভিৎ [৩*এ বর্ষ, খয় ও ৩র সংখ্যা 





একো দেব সর্ববপা মহাত্ম। গৌর বন্তশ্তাএল শ্বেতরূপ। 

চৈতন্থাত্ম! সবৈ চৈতন্তশক্তি তক্তাকাবো ভক্তিদো ভক্তিবেছ্াঃ | 

অর্থ £__সেই দেবই সকল ঘুর্তিব কারণ, সকলেব পবমাক্সা স্বরূপ 
[তিনিই সত্য) ত্রেতা) দ্বাপব কালধুগে শ্বেত বক্তশ্তীমল ও গৌবব্ণ 
বিশিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হন। তিনি চৈতন্ঠাম্থা ও চেতন্ত শক্তি 
(অবাধাক্কফেব মিলিত দেহ) ভক্তাকাব, ত!ভতদাভা ও একমাত্র 
ভাক্তজ্ঞেয়। 

হরেব্হবোহ্বভাব। সমস্ত, সব্দেন যুগ[ধ্তাথাঃ কিন্তু যুগাবভাব] 
শ্ত্বারো যুগধন্ম প্রথপ্তনাধিতি, যাম্মন যুগে যোধম্মস্তৎ প্রবর্ভপার্থ*, ভগবান 
স্বয়ং যুগাবতাবো ভবতী,ত তাৎপধ্যং, রুতত্তাদ্বাপবেষু ধ্যান যজন 
সেবাদভিযদশ্ন,তে তৎঞলো। বৃষ্ণকাত্যে ৩৮ শুলঘু ভাগবতামৃত টাকা 
ধৃত ক্রতি। অতঃ কলিযুগণন্ম ৬রিনামৈব তদ্রক্ষকঃ শ্রাশচীনন্দন এব 
নান্তইতি তথা খুক্তক্ধপি শ্রশচ।*ন্দদ এব কলিধুগাবতান ইতি জ্ঞাপযতি। 
ইতি শ্রীব্রজনাথ পিগ্াবত্ব কৃত কাবিকা। 

অর্থ £__ভগবাণনধ অনেক অবতাব আছে কিন্ত সমস্ত যুগাবতাঁব 
নহে। যুগধণ্ম প্রবর্তক যুগ।ব্তাব চান্টি। ফেষুগের যে ধর্ম তাহ। 
প্রবর্তনের নিমিত্ত ভগবান স্ব্ং অবতীর্ণ হন। সত্য, ত্রেতা দ্বাপবেতে 
ধ্যান যজ্ঞ সেবাদ ছ্বাব যাহ। পাওমা যাইত কলিতে ভগবানের নাম 
কীন্ডনেই তাহা পাওয়া যাম এই শ্রুত দ্বাবা হাবনামই কলিযুগ্ে ধন্ম 
প্রতিপাদিত হইতেছে । শ্রীশচীনন্দনই তাহার রক্ষক সৃতবাং তিনিই 
যুগাবতার। শ্রীমন্তীগবত একাদশ স্বন্ধ _ 

কষ্ণবর্ণ ত্বিষাকুকং সাঙ্গপাঙগাস্ত্র পার্ষদং | 
যজৈ সন্ধীত্তন প্রান যজস্ভি হি সুমেংসঃ ॥ 
ব্যাখ্যা :__ত্বিষযাকাস্ত্যা যোহকুকে। গৌবস্তং সুম্ধেষো যজান্ত ইাত-- 


জ্াশ্থিন ও কার্তিক ১৩৩৮]  গৌব শূন্য নদায়! ৫৯ 





গোস্বামি পাদ্াঃ। ত্বিষাকাস্ত্ায অক্ুঞ্ণং ইন্দ্র নীলমনিবহুজ্ভ্বলং ) 
শ্রীধব স্বামী টীকা । 

সর্ব লোকদৃষ্টৌ অক্ুষ্ণং গৌরমপি তক্ত বিশেষ দৃষ্টৌ তিষা প্রকাশ 
বিশ্েষেণ কুষ্ণবর্ণৎ | তাদৃশ শ্যামজুন্দৰ মেব সম্তমিত্যর্থ। তম্মাত্তম্মি 
শ্রীকষ্েস্তৈবাবিষাব বিশেষঃ স ইঠি ভাবঃ | পুনঃ কীদৃশং সাঙ্গো৷পাঙ্গেতি 
অঙ্গমং শঃ সতু অত্র বশ্বক্ূপ নিত্যানন্দাদি। উপাঙ্গমংশাংশ, স তু অত্র 
শ্রীমদদ্বৈতাচাধ্য।দি, মভাবিবঙ্ধীম্রকম্ত ভসগ্কধনাঃ শত্বাৎ তচ্চ তচ্চ। 
পার্ষদা পরমাস্তবঙ্গ শক্িকপ। উগণাধণ পণ্ডিত প্রভৃহযঃ অন্ত্রাণীব পার্ষদ1ঃ 
তৈসং বর্তমানং। 

অর্থ-যিনি কান্তিঘ্বার। অকৃ্ণ (গৌব)কুঞ্বর্ণ অঙ্গ এ্রবিশ্বরূপ 
শ্রানত্যানন্দাদি উপানন্দ আমদদ্বৈতাদি পাদ শ্রগদাধব পণ্ডিত ও 
উখবাস যুবার প্রস্থতি তাহাদের দর্শন স্পর্শন মধুব সন্ভাযনাদি দ্বারা 
অন্ুব শ্বভাব লোকদিগের ও কলিকনুঘত চিশুঞনণণেব অস্তনা€লিন্ত 
দুর হয। অতএব সেই পাযদ্র সহ অবতীর্ণ ক,লধুগাবতার শগৌবাগ- 
দেবকে সংকীর্তন প্রধান যঙ্ঞদারা পগ্ডিতগণ 'অচ্চন। কবেন। 

( ক্রমশঃ) 


গৌর শুন্য নদীয়। 


( শ্রযুক্ত তারাপদ দশ |) 
নীরা আজকে হয়েছে আধার 
দিবসে আধার হয়েছে, 
নদীয়। বিনোদ বিহনে আজ্িকে 
নদীয়া শুকায়ে গিয্েছে। 


চে ভক্তি [৩০শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





দ্বারুণ শীতের গভীব বাতে 

গোবা ছেডে গেছে নদীয়া ; 
ছেডে গেছে গোবা সকল সংসার 

জীবেব করুণা _লাগিষা। 
তাই বুঝি আজ চলেছে জাহুবী 

বিষাদ বাবওা বহিযা , 
চলেছে জাহ্ৃবী ধীন্ল্ধৌবে-ধীবে, 

ফুলি কুলি উঠে কাদিয়। 
কাননে যদিও ফুটেছে কুসুম 

ঝাডছা পড়িছে অকালে, 
ঝাবিছে তাদের নযনেল জল, 

শিশিনের ছলে সকালে । 
পবন সুমন্দ গুমরি গিবিছে 

কুসুম সুগন্ধ বহে না, 
গুমবি ফিবিছে পল্লী বালাদল 

শাখী-শাখে পাখী গাহে না। 
অলিকুল সব হ'যেছে নীরব 

গুণ গুণ নব নাহিরে ! 
হুয়েষ্ছে নীবব, ঘাট-মাঠ হাট 

কেহ নাঠি আজ বাহিবে। 
দেখ দেখ প্রভু নদীযায় আসি 

কি দশা ন'দের হয়েছে, 
কি দশ] হ'য়েছে শচীমার, তব 

প্রিয়াজি_কেমনে বায়েছে। 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৮]  গৌব শূন্ত নদীযা__ ৬১ 








শোকে? বিভলা পাগলিনী পাবা 

কেহ নাই--কিছু-_নাহিরে | 
কেমনে বাখিবে তাপিত পবাণ 

কাব মুখ আজি চাহিবে? 
কোথা কোথা ওহে শ্রীগৌর সুন্দর 

প্রাণের দ্বেবতা আমার। 
নদীয়য আসি হবিনাষ-রসে 

সবাবে ভাসাও আবাব। 
যথন তুমি গে। হরিনাম নিতে 

যাচলে সা!ধলে সবারে 
তখন শুনিনি ভাবিনি--:স দোষে 

রেখে যাবে ফেলে আধারে । 
পাপী-তাপা দেখি যাইতে ধাইয়া 

নিতে তাবে কোলে কাবে গো; 
কে আছে মোদেব করিবে যশ 

তুমি যদি নাহি এলে গে। ? 
আশাপথ চাছি রেখেছি এপ্রাণ 

এখনও তোমাব লাগিয়া 
করিব এখাব হণিনাম সাল 

এস, এস প্রহু ফিবিয়া। 


সতরীশ্রীগুরুসেব৷ 


জীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ। ) 
জ্ুম্িকা 


রী খমন্মহা প্রভূব শ্রীনবদ্ধীপলীলাকে যে ত্রাঙ্গণ গোস্বামী (বৈুব ) 
নিত্যলীল1 জ্ঞানপূর্ববক তদন্থুসঃরে সাধন ভজন কনিয়া “ভমন্মহা প্রহুব- 
মত” পালন করেন, তিনিই গুক। প্রবস্ধটাব শেষভাগে "গৌড়ীয় মঠ" 
সন্বন্ধে শ্রীভবদিচ্ছায যাহ! লেখনাতে বাহির হইঘাছে তছার। শ্রীধাম 
নবছ্দীপ, গোস্বামী-পাদ, বর্ণাশ্রমধন্্ ও ব্রহ্ষণগণেব সেবার্থ কিছু 
চেষ্ট। হইয়াছে নীত্র। ভ্রীপাম, গোস্বামীপাদ, বর্ণাশমপন্মর ও ব্রাহ্মণগণ 
এই সেবা চেষ্টা সন্তুষ্ট হইহা উহা কুপাপুব্বক গ্রহণ কধিলেই লেখকের 
নিকট যাহা পন্গ্রানি (ভ্রীগীতা ৪1৭) বলিযা বোধ ভইয়াছে, তাহা 
দূব হইবে, এবং ধর্গ্রানি দুব না তওযাব জন্য লেখক যে মর্ম্াস্তিক 
যাতনা ভোগ কবিতেছে তাহা হইতে সে পণিক্রাণ পাইবে। (ভ্ীগীতা 
৪1৮ )। শ্রীমন্মহা প্রভৃব ইচ্ছ। পুর্ণ হউক । 


প্রক্চীসকেব্র বিনীত ন্নিনেচন্ন 


নিজসুখ বাঞ্ছাকাবী জীব বহিশ্্ঘী ও সন্কীর্ণ5েতা। এরপ ব্যক্তিব 
ইচ্ছীধীন হইযা কাধ্য কবিলে তাহার ন্যায় মায়াপাশরূপ বন্ধনে আবদ্ধ 
সাংসারকুপে পড়িযা থাকিতে হয। এই কাঁবণে শাস্ত্রকাবগণ শ্রীভগবস্তক্তের 
কাহিনী ও দৃষ্টান্ত যথাস।ধ্য অন্থুকবণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন । 
শ্রীভগবন্তক্ত তগব কৃপায় সংসাঁব মায়া-পাশে বদ্ধ নন (শ্রীগীতা 
৭১৪ )। শ্রীভগবন্তক্ত হইতে হইলে ভক্কিযোগ আশ্রয় করিতে হয়। 





আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৮] শ্রীশ্রীগুরুসেবা ৬৩ 





শ্রীভগবন্তুক্ষেব সৎসঙ্গগুণে ভক্তিপথে সাধন ভজন কবিলে শ্ীভগবানকে 
সেবা কবিবার লৌলা জন্মে। ৌলাই শ্রীভগবপ্তক্তি লাভের একমাত্র 
যুল্য। শ্রীমন্সভাপ্রভূ জীবকে ভক্তিপথে ভঙ্গন প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। 
সর্ব ভক্তির আনপগ্যক | পিতৃভক্তি, সাঁভভ:ক্ত, পতিভদ্ভিত, গুকভক্তি, 
বাজভক্তি, দেব-দ্বিজে ভক্তি, নৈষ্বভক্তি ইত্যারি। 

তক্তিলাত কণিতি হইলে শ্ীক্ুষ্ণযুপী ভইয়া কর্ণ কবিতে হয ও 
ব্রান্্রনন্দন ভ্রীরুক্ষই যে স্বঘং "ভগবান এই ক্কানলাভ জন্য জানচর্চচ 
আবশ্যক | ভক্ির ক্রমাহ্থসানে অপ্কারী নির্ণয় ভইযাঁ থাকে । শাস্ত) 
দবাস্ত, সা, পাৎসলা ও মধুল এই পীচটটা ক্রম | জ্ঞানী, কম্মী, যোগী, ভক্ক ; 
পঞ্চ উপাসক ১ চঙুব পর্ণ ও চতল দ্যাশম ইতনাদি বিষয় লইযাঁ ষে 
অধিকালী নির্ণয় হম তাহা ভভিমার্গেস 5জন প্রণাপীতে আছে। 

ভক্ত, ভক্তি ও শ্রীভগবাঁনকে শ্রীগুকদেব একমাত্র গ্রথিত 
করেন। সেবা দ্বারা ভর্ষিলাভ তয়। এঈ ভন্ত অগ্রে ভ্রীগুক্সেষা 
আবশ্যক । 

ভগবান ৪ শ্রীগুকদেব অভিন্ন । ভ্রীভগবৎ ইচ্ছা পালনই ভক্কের 
একমাত্র ধর্ম ও কর্দ। আ্রীগুকদেবের ইচ্ছা পালনই শিল্বেব একমাত্র 
ধর্ম ও কর্ম । 

এইপ্রবন্ধ প্রকাশ কবিবাব অন্ত কোন স্টাদ্দয বা কামনা নাই; 
কেবলমাত্র গুক-আজ্ঞা শি”্শাধাধ্য করিয়া! উহা পালন কলা । 

শ্রীগকদেব লেখককে যে ইচ্ছা! জ্ঞাপন করিয়া! আশীর্বাদ পত্র 
দিয়াছেন তাহ! এই স্থানে দেওয়া গেল। 





৬৪ ভক্তি [ ত০শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





“্ীপ্রীগৌরগোপাল বিধুধিজযতে 
তাং ১১ই আষাচ ১৩৩৮। 
পরম ন্লেহাম্পদ শ্রীমান্‌ স্থবেন্দ্রনাথ নন্দী ( তক্তিভুষণ ) 
দীর্ঘজীবেষু 
ববাজীউ। ্রাভগবদিচ্ছার তোমার লেখনী সম্তৃত শান্তীর গ্রনাণ 
সহ “শ্রীগুরুসেবা” প্রবন্ধটা আমুলাগ্র পাঠ করিচ্চা আশাতি-বক্ত সম্তো 
লাভ কবিলাম। আশা করি তোমাব যত শ্ীতগবদ্তক্তের ছ্বাবায় অতঃপর 
উ্টভগবভূক্তি প্রচাবিত হউযা বাঙ্গলা দেশে ভগবদিতুখ ভীবেন অশেষ 
কল্যাণ সাধন হইবে । অলমিতি বিস্তবেণ_- 
মগগলাকা'জ্র- ভ্রীভোলানাথ গোস্বামা 
সা" দ্বীপা । 
প্রবস্ধটী খুবই বড এক মাসে প্রকাশ অসভ্ব, আমবা ক্রমে ক্রমে 
মন্তটা প্রকাশ করিব । এইখাৰ ক্মামব মুল প্রবন্ধের বক্তব্য বলিব। 





মুকং করোতি বাচালং পঙ্গৃং ল্ঘযতে গিরিম্‌। 
যদ কপা তমহং বন্দে পৰ্মানন্দ মাধবম্।1৮ 
শুক্র-ক্ন্লশেল আব্বশাযকিতা! 
“বিজিত হ্ৃধীক বাঁমুতিরদাস্ত যনত্তলগং 
য ইভ যতস্তি ষস্তমতিলোলমুস্ায়খিদঃ | 
ব্যসন শতাম্থিতাঃ মমবহাঁত গুবোশ্চবণং 
বণিন্গইবাজ সস্ত্যকূত কর্ণধব! জলধো ॥ 
শ্রীভাগবত ১০৮৭৩ 
হে ভগবন্! যেসকল বাক্তি উপায় স্বরূপ গুক চবণাশ্রয় পরিত্যাগ 
কবিয়া ইন্জিয়গ্রণ ও প্রাণ সকলকে বশীভূত কবিষাই ইহলোকে চঞ্চলন্ধপ 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৮ ] শ্রণ্রীগুরুসেব। ৬৫ 





অসাস্ত মনকে সংযত করিতে যত কবে, তাহারা কর্ণধার শুন্য হুইয়। 
নৌকাশ্রিত বণিকগণের মহাসযুঞ্জে পতনের ন্তায় দুঃখে আকুল হইয়া 
সংসার সমুদ্রে পতিত হয়। 


পুকষের পিভামাঁত! পরম গুরু আছেন, নাবীর পতি পরমণ্ডক 
বহিষ্কাছেন, তবে গুকর আবক কি? দেহ ও আত্ম! লইয়া মানব 
গঠিত হইয়াছে । দেহেব লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার 
পিতামাতা ও পতি লইয়াছেন। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, দেহের নান! পৰিবর্তন 
হয়, দেহ ইন্ত্রিয় ও বিপুর অধীন, দেহ দেশকাল পাত্রের অধীন, দেহে 
নান! বৈষম্য বহিয়াছে। স্থতরাং পুত্র ও পত্বীর এইরূপ পরাধীন ও 
ক্ষণতঙ্গুর দেহ লইয়া পিতামাতা ও পতি বিশেষ সুখ পান না? এবং 
পুত্র ও পত্রী যাঁথাক্রমে পিহীমাতা ও পতিকে পরম দেবত! জ্ঞানে ভক্তি 
শ্রদ্ধা কবিয়া ভক্তির ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে না। এমতে দ্দাত্বার 
লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্তক। যে ব্যক্তি আত্মতত্ঙ্ঞ ও 
আত্মদশ তিনিই গুক পদ বাচ্য। 


যেব্ঞ্তি আত্মকে দেহের মালিক জ্ঞান কবিয়া আত্মার সংবাদ 
লইবার জন্য বাকুল, সে গুরুসেবা পবায়ণ হয। গুকসেবা পরায়ণ 
হওয়াই মনুষ্য জীবনের সারব্রত। ষেব্যক্তি পিতামাতা, ব্রাহ্মণ, বৈধ ব, 
সাধু, দেবতা, ভক্ত, শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠের সেবা করিতে ৬ৎপর, সে 
অচিরে তাহাদ্দেব আশীর্ববাচ্র সেবাভাব ত্যাগ করিয়া সেবক ও দাস 
হইতে পারে। অর্থ ও স্বার্থ সিদ্ধির বিনিময়ে যে সেবা! ও দাল্কতাব 
প্রদর্শন করা হয়, তাহ! হীন কার্য । গুরুসেবা পরায়ণ হইবার জন্ত 
অভ্যাসযোগ ত্বার| যে সেবা 'ও দাস্তভাব শিক্ষা করা যায় তাহাই 


প্রশংসনীয়। 
এ 


৬৬ ভাক্ত | ৩০শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখা! 


ভিডি রনি 
9: লে 
তথাহি ্রশ্রীহঃ তঃ বিঃ ১৩৯, ধ*-পুত পন্মপুবাণ বচনম্‌। 
“নহণভাগবত অেষ্ে। ভ্রাল্সান্সেন বৈ গুকণৃণাং । 
সর্ধেষ।মেব লোঁকানামমৌ পুজো যথা হবিঃ 1৮ ৩৯।। 
“মহাকুল প্রস্থতোহপি সর্ব যঙ্জেবু দী:ক্ষতঃ | 
সহস্র শাখাধ্যায়া চ ন গুক্ষঃ স্তাদইবক্চব ॥” ৪০ 
নহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধন্্রণত এবং শ্রীভগবনসহাজ্ঘাা'দ 
জ্ঞানবান্‌ ব্রাহ্মণ মনুষ্য মাত্ের শুক, ইনি সমুদ্ধঘ লেকেব মধ্যে হবির 
ন্তায় পূজনায়। ৩৯। 
ব্রাহ্মণ মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও এবং সর্বববজ্ঞে দীন্দিত 5ইলেও 
সহমত শাখা অপ্যঘন কবিলেও যদি বৈ ন! হয়েন, তাই হইলে তিনি 
গুক হইতে পাবিবেন না | ৪*। 
গুরু মানে তারি, লঘু মানে হাল্বা। জীব গুরু পদ্বাশ্রয় কৰিলে 
দে নিজে গুকব নিকট হাল্কা হইযা যাইবে । একটা প্রস্তব খণ্ড এক 
টুকরা কাগজেব চেমে অনেক তাবি। টুক্ব! কাগজখানি বাযুভবে 
ইতভ্ততঃ চালিত ভন, কিন্তু প্রস্তব খণ্টী বাগজেব উপব চাপাইলে 
হাল্রকা কাগজ টুকবাটী প্রশ্তবেব ভাবে এবপ ভাবি হইয়া যায যে তাহা 
বাযু্তরে ইতন্ততঃ চালিত হয না। যতক্ষণ প্রস্তর খণ্ডটী কাগজ টুকবাৰ 
উপব থাকিবে ততক্ষণ বাধু তাহার কিছু করিতে পাবে না, কিন্তু প্রস্তব 
খণ্ডটী সবাবা মাত্র কাগঞ্জ টুকবাটী বামুতবে ইতস্ততঃ চালিত হয়। 
যতক্ষণ গুক প্রদত্ত শ্রীমন্ত্রে নিষ্ঠা ভক্তি থাকিবে ততক্ষণ জীব মারক্প 
বামুব বসে ইতত্ততঃ ছুটাছুটি কবিযা বিদ্িপ্তচিত হয না। শ্তরীম্ত্রে 
জীহম্মান জীউব ন্যায নিষ্ঠা ও শ্রীপ্রহলাদেব ন্যায় ভক্তি থাক চাই। 
গুরু যে ইঞ্মন্ত্র দেন সেই শ্রীমন্ত্রে নিষ্ঠ। ও ভক্তি থাঁকা চাই, এবং তাহাই 
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ধ্যান, ধারণা, স্মবণ, জপ ও মনন করা চাই। শ্রীমস্ত্রের প্রভাবে জীব 
নিশ্চয়ই মন্ত্রচৈতন্য লাভ কবিবে এবং আ্রমন্ত্র্ূপে ইষ্টদেব অন্তরে আত্মা 
ও বা হবে শ্রীমুত্তি্পে স্বতঃই স্বপ্রকাপ হইবেন । 
তথাহি শ্রীশ্নহঃ ভঃ বিঃ 9১৪০ বামনকলে ব্রহ্মণোবাক্যং 
প্যো মন্ত্ঃ স গুকঃ সাক্ষাৎ যো গুকঃ স হবিঃ শ্বৃতঃ1” 
যাহ মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুক, যিনি গুক তিনিই হপি। ইঞাব লাম 
শ্ীগুকদেব কর্তৃক শ্রইষ্টদেব প্রদর্শন । 
যাহান শিষ্ঠা আছে সে গুক প্রদত্ত মন্ত্র লাভ করিয়। নিজেকে 
ধন্য ও কুতার্থ জ্ঞান কবে। নানা দেবদেবা ও নানা তন প্রণালী 
আছে? গুক প্রদর্শিত পথে নিষ্ঠা ও ভক্তিব সহিত সাধন ভজন করিতে 
পাবিলে অগ্ঠান্টি দেবদেবীকে ইষ্টদেবেব মধো ৪ অন্যানা ভজন 
প্রণাশীকে গুরু প্রদ্দণিত প্রণানীবদ্ধ ভজনে ডপপান্ধ হম। 
এমতে গুকতক্তিই শ্রীগুকদেব। একলব্যেব এই গুক ভক্তি ছিল, 
কবীবের এই গুরুভক্তি ছিল, নবোত্তম দাস ঠাকুরের এই গুক ভক্তি ছিল। 
যাহান পুর্ব জন্মাজ্জিশ নিষ্ঠা ভক্তি নাই সেব্যক্তি গুকর দোষগুণের 
স্ালোচনা কবিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে সে লঘু হইয়াও গুকর চেয়ে 
গুক অর্থাৎ ভার হয়। এঞ্গপ ব্যান দীংক্ষত তইলেও গুকপদাশ্রয় 
লাত কনিতে পাবে নাই। 
গুক্ষত্ভে ভক্তি, সম্দীভ্ঞত হইবার খল 
কি? 
শতথাহি স্শ্ীহঃ ত বিঃ ৪1১৩৯ 
«“সাধকস্য গুবৌ তক্তিং মন্দ কুর্ববস্তি দেবতাঃ। 
বন্নোভীত্য ব্রজেদ্ধিষুং শিল্কো ভক্ত্য। গুরৌ ধ্রবং |» 
বাঞ্গান্থবাদঃ_যেহেতু শিষ্য গুক্তে অবিচল ভক্তি কিয়! 


৬৮ তক্তি ( ৩০শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 








আমাদিগকে অতিক্রম কবত বিষুকে প্রাপ্ত হইবে, এই কারণে দেবগণ, 
সাধকের গুরুতে ভক্তি মন্দীভূত করিয়াছেন। 

গু১ল্ুক্েল্িনিব্রার ভপাস্ত কচি? 

যে ব্যক্তির নিকট তক্তিভরে শিরনত হয এবং ধীঁহাব সমস্ত চেষ্টা 
ও কার্য গ্রাক্ণ শ্রীতিব জন্য তিনিই গুরুপদ বাচ্য। সাধাবণ জীব 
নিজ সুখ বাছার জন্য কর্ম কবে। এবপ জীব কখনও আত্মার কোন 
সংবাদ পাক্স নাই। সে কখনও অন্যকে আত্মতত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন 
শিক্ষা! বাঁ সাহাধা কবিতে পারে না। 

শ্রীমন্মহাগ্রভূব পদাশ্রিত বাক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুব মত” অনুসারে 
সাধন ভজন করেন। শ্রীবিগ্রহ সেবা! পরায়ণ গোস্বামী পাদগণ গুকুপদ 
ধাচা। তাহাদের পদরজ লাভ না হইলে বৈষ্ণব ধর্মে আস্থা! জন্মায় না। 
ভী।ঈনামসন্বীর্তন মণ্ডপে তীঁহাদেব সাক্ষাৎলাভ হইলে তাহাদিগের 
সেবা কবিয়া তহাঁদিগেব নিকট তত্বকথ! শুনিতে হয়। ক্রমে তাহাদের 
সঙ্গলাভ হয়: তাহাদের সঙ্গ করিতে করিতে তাহাদের নিষ্কাম ভক্তি 
পরিচয় পাওয়! যাঁয়। যেখানে নিষ্ষাম ভক্তি সেইস্থানের শ্রীবিগ্রহ 
জীবস্ত অর্থাৎ জাগ্রত। এই শ্রীমন্দিবের শ্রবগ্রহ সেবকই গুকুক্গপে 
মৃযুক্ষু জীবকে কূপ! কবেন। 

ম্ুযুহ্ষুীববই দ্বার প্রস্না সী_- 

ক্গৌবাঞ্গদেব কলিহত জীবের উদ্ধারের পথ নির্দেশ করিয়াছেন ? 
জনসাধারণ তাহা গ্রহণ কবেন নাই। জনস ধারণ সংসারের মুখকে 
অনিত্য বলিয়া এবং ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইমাও তাহা হইতে উদ্ধাবের 
জন্য কখনও পথ অন্বেষণ কবেন না। তাহারা এই জন্য সংসার 
কুপেব মধ্যে অন্ধকারেই থাকিতে চান। জনসাধারণ মুমুক্ষুনন। 
তাহর! ত্রিবর্গ সাধনায় জীবন অতিবাহিভ করেন। তঁ.হাদিগকেও 
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সংসাব, সমাজ ও সাম্রাজ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। অভ্যাস- 
যোগ দ্বায়া নিয়মান্তুবন্তিতা শিক্ষা লাভ লইলে সংসারাবন্ধ জীব ক্রমে 
মংযমী হইতে পাবেন। হিন্দুধ্ে ধে দ্রশবিধ সংস্কার আছে তাহার 
প্রধান উদ্দেশ্য সংযম শিক্ষা । সংযম শিক্ষা লাভ হইলে জীবাতিমান 
অনেটা দূব হয। জীবাভিমাঁন যখন সম্পূর্ণ্ূপে দূব হয, তখনই জীব 
নিজেকে নিত্য কষ্দাস জ্ঞান করিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুব মতানুঘা'যা সাধন্ভজন 
কবিতে ব্যাকুল হয়। 
শ্রীনমহা প্রভুর তু” 
“আবাধ্যে। ভগবান্‌ ব্রজেশতনযস্তদ্ধীম বন্দাবনং 
রম্য কাচিছুপাসনা ব্রবধূবর্গেন যা! কল্লিতা। 
শান্ত্রং ভাগবতং পুবান্মমলং প্রেমা পুমর্থো মহন্ত 
৮তন্ত যহাপ্রভোমতিমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥৮ 
ব্জেন্ত্রনন্দন ভগবান্‌ উকু্কই আবাধ্য, শ্রীরন্দাবনই তাহার ধাম, 
ব্রঙ্ঘবধুবর্গেব আচবিত মধুর তাঁবে উপাসনাই তাহার উপাসন!, সাব্বিক 
পুরাণ শ্মন্তীগবতই তাহার শাস্ত্র এবং তাহার প্রতি প্রেমই জীবে 
পঞ্চম পুকঘার্থ (যাক ধর্, অর্থ, কাম ও মোক্ষেব 'মতিবিজ্ঞ ) ইহাই 
শ্রীচৈতন্তমহা প্রন্থুব মত, ইহ!তেই আমাদেব পবম আদবনীয়। 
আীমমল্মহাপ্রভুল তই আন্রল্পল্গণীস্র বেছন £ 
তশ্ত।হু মহাতাবত খনপর্বব (৩1১৩1১১৭ ) 
*তর্কোইপ্রতিষ্ং করতে বিভিন্ন, 
নাসো মুণির্ধস) মতং ন পতন্নমূ। 


* পাঠাস্তর-_-(শ্রীমস্তাগবতং প্রমাণমযলং প্রেমা পুমর্থ; পরঃ। 
ক্বাচিৎ।) 


শ৪ ভক্তি ৩০শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখা! 





ধর্মস্য তত্বং নিহিভং গুভাযাং 
মহাজনেো যেন গতঃ স পঙ্থাঃ 1৮ 


বঙ্গানুবাদ £-_-তর্ক দ্বাপ। শ্রাীভগবত্তত্ব ঠিক কবিতে পাঁবা যা না, বিভিন্ন 
বেদেব বিভিন্ন মত, এমন কোন ধ্রষি নাই ধীহাদের মঙ্তে অনৈক্য 
নাই, স্থুভনাং ধন্মেল সুক্ষ তদ্ব দুর্বোধ্য) এমতে মহাজনগণ যে ধর্মপথ 
নিজে অনুসরণ কনিষা জীবকে তাহা শিল্প! দিধাছেন তাহাই শহজ্ঞান 
লাভের একম|ব্র উপায় অর্থাৎ পথ । 
কলিতে শীমন্মহা প্রভুর স্তাধ মহান আন বেহ দাই। শ্ 
মন্মহাপ্রভুর পুর্ব আশঙ্কণাচার্ধ্য অনতীর্ণ হইঘা হিন্দুপশ্থকে বৌদ্ধণন্ধের 
(নাম্তকবাদ ) প্রভীব হইতে কতক পমাণে রক্ষা বাবগাছেন ॥ 
কিন্তু শঙ্করাচার্যা অদ্বৈতবাদ এবং ঈশ্বর নিপাকান ও নি'ববশেষ ব্রহ্ম 
এই মভ্টা গ্রচাব কলিঘা হিন্দুস্মের নমৃহ ক্ষতি ববিষাছেন। 
“অ।চ।ধ্যেব দোষ নাই, ঈশ্ববাজ্ঞা হৈল। 
অতএব কল্পন। কণি নীন্তিক শাস্ত্র কল ॥৮ 
( চেঃ চঃ মধ্য ৬ পঃ) 
তথাহি পদ্মুপুরাণে উত্তবখণ্ডে (৬২1৩৯ )। 


“ম্বাগমৈ কল্িতৈজুঞ্চ জনান্‌ মদ্বিমুখান্‌ কুক। 
মাঞ্চ গোপষ যেন সাৎ স্থষ্টিরেঘোত্তবৌত্তপা 11” 
বাঙ্গান্থবাদঃ -কল্িত আগম স্থষ্ট করিয়া স্তগ্রত জনগণকে বিনুখ 
কব এবং আমাকে গোপন কর, তাহাতে এই স্থাটি উত্তবোত্তন শ্বিছিন্ন 
থাকিবে। 


(ক্রমশঃ ) 


ত্রিন্য়না । 


[ “গীতাব যৌগিক ব্যাগ্যা” প্রণেত! সুপ্রশিদ্ধ 
শ্রীযুক বিজ্যকৃষ্ণ চট্টোপধার সহাশর় লিখিত ] 


মত্ত-মহিষেন তণ্ত-্কধিনে এক্ত চদণ চঙ্চিত কিয়া সিংহপৃষ্ঠে যেদ্দিন তুমি 
বিজয়িনী বেশে ্াঁডাই্যাছিলে_যে তুল কপের বিপুল ছটায় শশী সুর্য 
জ্যোতিঃ ভাবাইযা প্দনথবে তোমান লুটিদাছিল-ব্রক্গা বিষুুব শিবো মুকুট, 
মহেশ্ববের জটাজাল প্রণতিণভ্রে স্মলিত হইযা চনণ ববণ কবিয়াছিল,_সেই 
দিনেব তোমাব সেই বূপটিব আজ বোপন। আকাশবঙ্গে বিদ্বাতের মত দীন 
ত্রাঙ্ষণেব মন্াকাশে সেই মঠিমোজ্জ 7 জণট তোমার দিবাশীতে ফুটিধাছে 
সেই ব্রিভঙ্গীমঠ!ম সেই পূর্ণেশি কান্সিসেই অস্ুব-হপ্তরক্ত পদ্ধিল তীব্রোজ্ষল 
প্রহবণমঘ হেমদও বাহুপাশ সেই বক্তবাপাঞ্চল সন্বদ্ধ গীনোন্নন বিশাল বঙ্ষ, 
সেই বঙ্কিম গ্রীবা, সেই মুক্ত কেশ, সেই ঈযদ্ধান্ত-শোভামুন্পব রও বিশ্ব 
ওষ্াধব, সেই স্বেদসংসিক্ত অলকাচুর্ণ জডিত ললাটতল, সেই ভ্রতঙ্গি ! 
আব সঙ্গে সঙ্গে কু্টঘাছে সেই উদাস নি মধুবোদ্ভ্বল তীব্র দ্বীপ্ত 
বরিদৃষ্টিমর ত্রিনদন। তাবাবেগকম্পি 5 কণ্ঠে ব্রাহ্মণ আজ হূর্গা বলিয়! কাদিয়া 
উঠিয়াছে। কণ্ঠে তাহার মা ম! ববেব বিপুল রোল-_মগ্ুপে তাহার পৃজার 
সম্ভাব সঙ্জত-_হৃদদ্ধে ভাহাঁব আঁশা-আকাজ্ষ।ব উদ্বেলন। আগমমীর 
আনন্দাবেগে মুহুূ' সে কম্পিত । তোমার হেদবপুব সিগ্ধ কিবণে মণ্ডপটি 
তাব আলোকমব হইবে_-তোমাব হরিহন্সেব্য চবণ চিহ্ে আঙ্গিনার ধন! 
চিহ্িত হইবে--তোমাবত্রিনঘনের দিব্যদর্শনে অন্ধ ব্রাহ্মণ নয়নে তার 
দিবাদৃষি ফিবিয়া পাইবে ! তুমি আনিবে_ শিবে--আসিনে ! 
হ্যা তুমি আস- তুমি অ!£সবে | ভোমান গমন আছে-_গতি আছে-_ 
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আগমন তোমাব আছে। “তদেজতি তন্ৈঙ্জতি” “অসীনে- দুরং ব্রজতি 
শয়ানো যাতি সর্ববতঃ*_ মন্ররষ্টা খষি তোমায এই চক্ষেই দেখিয়াছেন। 
তাই জানি তোমাব গমনাগমন, না থাকিয়াও আছে দেবি থাকিয়াও নাই। 
স্থির অস্থিবের লীলা ফুটাইতে স্থির হইযাও যখন তুমি গতি_-তঙ্গিমা মূর্ত 
কর-_সেইস্যে তোমাব যূর্ত হওয়া, সে স্বাধীন আত্মসঘ্বেদনে তোমাব চিতি 
নয়নের সমীক্ষণ-_-সে তোমা অরূপ ূপকে বপে আনযন | আবাব উচ্গাই 
তোমার রূপেব অধন নয়নবাজির প্রস্ুটন ! তোমার সেই জ্ঞাননযনের 
জ্যোতিব ধাবা সত্য-রূপেব বিপুল আলোক লহবে লহবে ছুটিতে থাকে, 
সে ঈন্ষণাগ্রিব বক্ষ ব্যাপিযাংহল্লেখাঃশশী উদিত হয,সেই হল্লেখা হদঘখাঁনি 
সেই চিদ্েন্দু বোপেন খনি লীলার বমণ পূর্ণ কবিতে দ্বিধা কব তুমি__ 
খণ্ডিত কর, “ক্ূপে” ও শ্ন্য়নে”_স্থর্ধে ও সেন্দিধ্যে--দানে ও গ্রহণে মনে 
ও প্রাণে বাক্ষপে ও নযমে। বাঁক প্রাণ ও মনেব ত্রিরৎ ঝা নাম ক্রিয়া 
ও রূপের নয়ন এইকপে তুমি বচিত করিয়! দ্বিগ্দিগন্তে রূপ ও নয়ন 
ছড়াইয়৷ দাও-_-দিগদিগন্তে নঘন জালিযা বপেব অলক! এলাইযা দাও 
দিকে দিকে হও রূপমযী-কপে পে ভও নরনময়ী_-নয়নে নয়নে 
ভাবমযী ভাবে ভাবে গতিমধী--গতিতে গতিতে ভঙ্গিমাময়ী ভুবন-ক্নপিনী 
ভুবনেশ্বরী_তভব ভাবময়ী ভবানী । এইক্ষপে তুমি অগ্নিব উপব চক্জ রচিয়া 
চক্রের উপব হর্ষ) রচিয়া বিশ্ববপের আগমনী তোমাব সিদ্ধ কর-পুর্ণ কর । 
তাই ক্ষপের হাট এ বিশ্বরূপে যেখাকপ আছে সেথা নয়ন আছে__ 
যার জল তারই তৃষা । যেথা প্রাণ আছে সেথা বিবহ আছে-__যেখ| বিরহ 
সেথাই গ্রাণ। তাই জীব এত র্ূপেব কাঙ্গাল তাই নয়নে তাব এত তৃষ1। 
কাঙ্গাল আতুর জীব ষে দিন কপে রূপে তোমাব নয়ন দেখিয়া রূপের অয়ন 
নয়নময়ী তোমাকেই শুধু পাইতে চাহে ক্ষুদ্র রূপেব স্তন্ত পান তৃষা জাগাইয়া 
পৃর্ণকূপের প্রাপ্তির তৃষায় কালক্রমে তোমাব জন্ত কাদিয়া উঠে__নয়নে 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৮ ] ভ্রিনর়না ৭৩ 








ভোমাব নষন দিয়া কূপের ক্ষুধা, নয়নের ক্ষুধা তোমাতে ভুূবিয়া মিটাতে 
চাছে--তখন তাহা'ব তৃষ! মিটাইতে, চক্ষে তাছার চক্ষু দিতে বক্ষে তাহার 
বক্ষ দিতে তাব নয়নাম্থসারে কালানুশঙ্গনে নমিতা হও,তার নয়ন (আনয়ন) 
অনুসারে নামটি ধবিয়। তার ম্্তন্্রী নামেব বঙ্কারে ব্যথিত কর--সে বন্ধ 
জালার তাপাকর্ষণে প্রাণান্ুর্দেক ঘনঘটায় তাহাব হদয্প সাকাশ ছাইযা 
যায়--সেই নিবিড় নীরদেব বঙ্গ চিরিয়। তিমিরহবা কপটি তোমার 
বিজলীব মত দীপ্ত হয,_তুমি নমিতা হও পুজিতা হও অলোক আলোক 
লোচনে তাহাব ত্রিনফ়নাকপে মূর্ত হয়! বিশ্বক্পপে ও দেবীবপে এইক্পে 
তুমি আস-_তুমি আস । 

কিন্তু সেত তোমাব আপন ইচ্ছায় আপন আসা, বোধন ক্বিয়া মানা 
নস! কালক্রমে আগমনেন অন্থকল্পে কালবিহিত যে কাঁলের পুজা, সে 
তাহা হয়ত কবিতে পাবে, বিস্ত অকাল বোধন সেত জানেনা । কালশ্রোতে 
ভ্রাম্যমাণ, কালদণ্ডে নিম্পিষ্, কালাধীন বন্ধজীব কেমন করিয়া তোমাব 
বোধন করিবে অকালে ? কালেব অতীতে--কাল? যেখানে কবঙ্গিত সেই 
ভূমা ক্ষেত্রে বোধন করাব নাম অকাল বোধন ! কালের সীমা অতিক্রম 
কবিয়া কেমন কবিয়! সে যাইবে-_-কেমন কবিয়া সে অকাল ক্ষেত্র পাইবে 
কালার্ণব উত্তীর্ণ হইয়! কালাতীত অকাল ক্ষেত্রে কেমন কবিয়! সে হূর্গা 
বলিয়া ডাঁকিবে? দিবা ও নিশার সঙ্গ-সঙ্গমে অস্থি ও নাস্ডির সন্ধিস্থলে 
ক্বপ্রতল্্রাযয় বন্ধজীব এখনও ত তুমি তাহার বক্ষে ঠিকরূপে আসনাই-_ 
এখনও যে তুমি তাহাব মলোম্ধে) অন্তিনান্তিপ প্রহেলিকা ! এখনও সেত 
তোমার দেদীপ্যমান অস্তিত্ব উপলব্ধি কবিতে পাবে নাই-_-এখনও সে ত 
ফ্রজ্ঞানের স্থির আলোকে দেখিয় উঠিতে পারে নাই, তুমি তার 
আছ! ছুর্গী আছ-দেবী আছ--মরণতীতি দলনী মহিষ-মর্দিনী 
দ্ননী সত্য সত্যই তায় আছ! আছ তা'র মা ভুবনে ভুবনে যে 
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ভুবনেশ্বরী-_-তবনে ভবনে যে ভবানী-_তাঁবে ভাবে যে ভবতয়বাবিণী 
-_ভগবতী ছূর্গী। আছ তুমি ভাব মা_তীর বাঁহ*বিভাগ করিয়া 
তাবভাব ও ভাষা পৃথক করিয়-তাব তব ও অনুভব ভিন্ন 
কবিয়! জাগরণে ও ম্বপনে! আছ তুমি তাব মা__তার অস্তব বাহ্‌ 
বিভাগ কবিয়া_তাব ভাব ও ভাষা পৃথক ফরিয়া_-তাব ভব 'ও অন্ুতব 
ভিন্ন কবিয়া জাগবণে ও শ্বপনে ! আছ তুমি তাঁর মা--তার অস্তব 
বাহ্‌ এক করিযা-_তাব ভাব ও ভাষা সংহত কবিদা_তাৰ তব ও 
অনুভব পিগীভূত কশিষা নিববে নীবালে শযনে। এখনও সে ত 
সত্য কবিয়া জানে নাই--এখন৪ ত তাকে দেঝিভে নয়ন দাও নাই, 
তুমি বহিয়াছ তবাব নষনে নয়নে ত্রিনঙ্ছনে-ত।,র ইন্জিযে ইন্দ্িরে ইন্দ্রাণী 
-জাগরণে তাব ত্রন্ষমাণী ্পনে ভাব বৈষ্ণবী, শয়নে তাৰ শিবানী-- 
তার প্রাণের মীঝে প্রাণটি হইযা, হৃদয়ের মাঝে হৃদ ঢালিযা, তাঁ"র 
সকল সৌহাগে সোহাগিনীৰপে তুমিই সত্য বহিম্াছ! এখনও সে 
যে অন্তি বলিতে নান্তিন মাঝে নষ্ট হ্য--এখগ সে যে ম! বলিতে আমাব 
আধানে মগ্ন হয-_কালেব গতি তা'র হৃদদেন উপব যৌবন-জ্বরা-প্রৌঢ- 
বার্ধক্য সকল কাঁলিমাই লিপ্ত কবে ; সেহাসে কাদে বাচে মবে, করাল 
কালের কবলে! সে কেমন কবিয়া গে মহাকাঁলি তোমাব অকাল 
বোধন কারবে? সে কেমন কবিঝ। বলিবে দেবি-- 

“লাবণস্য বধার্থাষ বামন্যানুএগায় চ। 

অকালে বন্গণা কোধঃ দেব্যান্তায কৃতঃ পুবা। 

অহমপ্যাশ্বিনে ভদ্বৎ যোবয়া!ম সুরেশ্বরি । 

ধম্ম।কাদমোন্দায় ববদাতিবশোভনে ?” 

কালেব মাঝে তুমি আস--কালেব মাঝে ভক্তিমাথ। পুজাব অঞ্জলি 

গ্রহণ কাবতে আপনি মর্ডে অবতীর্ হও) সেত তোমাৰ ইচ্ছা নিষ্ধমিত 
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বেদবিহিত কালের পুজা) সগ্ভ সিদ্ধিপ্রস্থ অকালে পুজা সে কেমন 
করিয়া করিবে ? কালাতীত ক্ষেত্র হইতে কালাবদ্ধ জীব কেমন করিয়া 
ব্রহ্মাব মত কালেব মাঝে তোমা জানবে ? 

কিন্তু বুঝি পাবিবে! তোমার অচিন্তট সে অকাল ঘুমের শান্তবী 
ঘুষ ভাঙ্গাইযা গুরুবলে আর নয়ন জলে তোমায় কালে মাঝে নামাইয়! 
আনিতে সক্ষম সে হইবে। গুরু বলে সে জানিযাছে, অকালে যে 
অচিন্ত্য কালে বুকে সেই মহাকাশী-অকাঁলে থে অপাণি 
কালেব মাঝে সেই দশভুজ!, অকালে যে অচক্ষু কালেব মাঝে সেই 
ব্রিনয়না--অকালে ঘে অবপা কালের মাঝে সেই র্ূপমযধী_-অকালে 
যে ছুক্জেমা কালের মাঝে সেই র্গা, কালাতীতে যে অকাল কালের 
যুলে সেই মহাকাল -ওর কাগেন বাহিবে যে শ্র/বিশ্রহা অযাকন। 
কাঁজেব মাঝে সেই যোডশকলা যোড়্ ,কালাবানেন এবারন যে 
প্রজ্ঞা প্রজ্েব বাহিরে__-কালকলাব একাছন সেই প্রজ্ঞান ঘন গ+ রে । 
ছুর্গা যে গুরু সে, মহাকালরূপে, মহাপ্তকরূপে সে পুনঃ পুনঃ তাকে 
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া শুধু জ্ঞানময কত্রিযা তুলিতেছে- শুধু নবনোন্সিলন 
কবিতেছে_শুধু অজ্ঞান তিমিব দুব করিতে মবণ তিমিণে অ।7 শীবনা- 
লে।কে পর্য্যাযক্রমে ধরিতেছে। বঝাহব হইতে দেখিতে যাতা (খদলন 
অন্তবে তাহ! নহে উৎপীছনে ত্রিনর়নের উন্মেষণ | গুকণ ধলে সে 
জানগাছে অন্তবে যে কদ্রগ্রস্থ উই গুন্ত র্রাণী-_-অন্থত্ে যে খিষুঃগ্রস্থ 
উনিই দেবী মহামায়া--অস্তরে যে ত্রক্ষগ্রহ্থ ৩নিই জু ব্রদ্ধাণী। ভাই 
জানিঘ়াহে সে মৃত্যু নয ও দ্ৃতুংগ্রর_-কালাবর্ভন এ বিশ্বঙ্জাল মর্ত নে 
অমৃত--অনৃত নহে সত্য। ব্রহ্ধগ্রন্থি তার বৃত্যুন মোহে যুচ্ছিত নদ্দ-- 
হৃদয় তাহাব মিথা।র গাড়নে লাঞ্ছিত নয়-ডান তাহার ত্রিওণ তরশুলে 
বিদ্ধ নয়! তাব অন্তরের এ গাগিত্রর ভার তারিণী মাছের ভ্রিনয়ন 
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গুরুবলে সে «ই কথাগুলি জানিয়াছে, আর তাই জানিয়া জ্ঞানগুরুব 
চরণতল ন্য়নজলে পিক্ত করিয়! ছুর্গা- ছূর্গা দে ডাকিতেছে তার মাকে 
-_গুরুকে-দনেবীন্তে ! কালান্ুবর্তনে ছুর্গা কখন ছূর্গমে তা'র “থা 
সময়ে আসিবে সে অপেক্ষায় সে আর থাকিতে পারিতেছে না। 
প্রতীকে উপব নয়ন বাবা! প্রতীক্ষা সে ক্বাঁবতেছে-_কখন তাহার 
নয়নতার! নয়ন মেলিয| চাহিবে! আলেকে আধাবে_বিশ্বাসে ও 
সংশয়ে ধিকৃকারে তার হদবপূর্ণ-সে যে ডাকিতে পারিতেছে না-_ 
হস্কারের দৃঢগ্রন্থি ভেদ করিয়া সভারৃষ্টি নট তাহার উঠিছে না-দেবী 
তাহার সম্মুখে । অশ্রবন্ঠাব প্রাবনে শুধু “আমিতের” মাটি গলিত 
হইয়া অশ্রকে তার পঞ্কিল কবিয়া তুলিতেছে।-_-দেবী কোথা-_তা,ব 
দুর্গা কৌথা-_ কোথায় তাভাব জ্রিনযনা। ? 

গুরু আসিল অন্তরে । “দেবীকে ঘন্দ চাহিস বৎস আত্মমাগ! 
অর্পণ কব। প্রাসাদ মন্ত্রে পুটিত করিয়া ছুর্গামন্্ব চেতন করিয়া স্বাবপ্য- 
বোধে আপন সত্ব; অবিকুষ্ঠে ছাড়িবা দে-ভম় কি শিশু-দেবীযে 
তোর অস্তর্যামিনী__দেবীই যে তোর অন্তর বে!” 

নয়নের জল ছুটিয়া বহিল- আকাশ হইল অনাবিল! হাঁকিল দে 
ধীবের বীর্যে ছুর্গা-_ছূর্গাছূর্গাবে! চাহি না থাকিতে--চাহি ন 
দেখিতে-_নিভে যাই আমি নির্বাণ! তুমি থাক তাবা-_তুমিই 
চেতনা মণ প্রাণ জ্ঞান তুমিই সব-_তুঁমি থাক দেবী-_তুমি এস দেবী-__ 
তুমি এস শুধু তুমি থাক। 

বাজিল গুক অস্তব মাঝে, “সংযত কব ব্রিভৃবন-_-সংহত কব ঝ্রিনয়ন 
-সন্মিত কব আত্মাতে তোর মন্ত্রগুরু-_দেবতা! ভয় কি শিশু 
--দেবী বে রে অন্তর্যামিনী-_ দুর্গা যে তোব অস্তবে।” 

অস্তর্হ্য বিলীন হইল বিপুল শৃক্তে-_মহাকাশে । বিদেহভ্ঞানে 
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বিশোক! জ্যোতিঃতে পৃর্ণ হইল ত্রিভবন-_-অহং ভবন ভাঙ্গিল-_-অনাম্মা” 
ভূবন ভুবিল--রহিল যাহা, আদি অন্তহীন জ্যোতি প্র'বন-আদি অস্ত- 
হীন আত্মবেদন-_আদি অন্তহীন গগনতল। 

গগন নয় সে গগন মৃত্তি ব্রহ্মবেদন গুরু তা'ব! ঝক্ষজ্যোভিঃতে পুর্ণ 
হইয়াসে বিষণ জ্যোতিঃতে আনিল। গগন কীাপিপল ম্পদনে-গগন 
ব্যাপিয়! হর্গ। ছর্গা শব্দের লহর উঠিস_-স আপনি ভাকিপ ছর্গা _নে 
আপনি হইল হর্গ_-দে আপনি দেঁখিল আপন চক্ষে আপন বক্ষে আপন 
ছুর্গার আপনায়। 

বোধন পূর্ণে ব্রহ্মা গুকর আবার মন্ত্র ফুটিল! তত্বে তব মিলনের 
তানে “ছুর্গাপ্রাণা হহ প্রাণা”--পহর্গাজাব ইহ স্থিত” আবার গুরু 
জাগিল। “বাড অন শ্ক্ষুঃ শ্রোত্রপ্রাণপ্রাণ। ইহাগত্য স্থখং চিরং তিন্ত"--রূদর 
গুরু না'মল। মনোময়া তুর্গ। হইল নকনমন্রী প্রাণমঘ় ! 

বিষুক্ষেত্রে মিলন হইল ব্র্ধ/ বিষণ কুদ্রে। ব্রশাগ্র্যোতিঃ বিষু- 
ঞ্যোতিঃ শিবজ্যোতিঃ মিশিল। রক শ্বামলে শুত্রে মিলিয়া অতনীবরণ 
ধবিল। মস্ত্রগুরু বেদতন--মনে প্রাণে চেতনে_ স্থধ্যে চশ্্রে হুতাশনে 
--মিলিত হইল-_সংহত হইপ--সম্মিহ হইল আত্মাতে। কোথায় গেল 
নে জ্যোতির লগর _কোথায গেল সে শৃন্ততল ! শু4 দুর্গ _শুধু অতমী- 
বর্ণ! মনঃপ্রাণমবী ইন্্িরমদী ছূর্গ|। শুধু চিন্মী তব্দলমদ্রী প্যোতিঃ 
রূপবস পবশময়ী ত্রিলোকেন্বরী ব্রিনযনা__শুধু মহিষমদ্দিনী ছর্গ।! 
নয়ন বধনে কে দিবে সীমা সে ক্রপেকে দিব ফুল সে চরণে? 

নয়নে ঘেরিয়া কে দিব সীম সে ব্ূুপে? দিবে কুদ্র। কে দিবে 
ফুল দেচরণে? দিবে কুপ্র। রুজ্াপী পৃত্ধা কুদ্র করিবে__ রুদ্র দেখিকে 
রুদ্রাণী। অহমশ্মি যদিও সে পৃজকেন তধন অব্যক্ত, তবু অব্যক্কে সে 
আনন্দঘন প্রীভ্ব পুকুষে লন্মিত। সেই আনন্দঘন প্রাজ্ঞ পুরুষ দুর্গার 
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বুকে চুর্গা মন্ত্রে আবাহন পুজা কবিবে, দেবীর চবণে কুস্ুমাঞ্জলী অঙ্র 
পেচনে ঢালিপে । আদন্দমমী তর্গান আদল আন্শমব কপিবে। চালন! 
করিবে ছুর্গাকে সে আকাশে শর্তে প্রভীক-_দীপ হইতে দ্ীপান্তব ধেমন 
'জ্লিত হয়, চালিত হর। আত্ম(কে যেমন সাধরেণ জীব আত্মীয় 
আবোপে আদব কবে--ঠিক তেখনই -ঠিক তেষনিই! ৫স আপনি 
হইবে নযন, তাব দুর্গা বপ-_-আবাঁব প্রতীকে পবেশে তাব বপমন্্ী 
ভবে নূন যধী,- নয়ন হইবে জপময | কপ ৭ লঘন-ইন্দূবিন্দুব এই 
নূপলীলা ফুটিবে। 

দুর্গা হইবে নবনমযী শুনছিস অবোধ পুজ্াষ ব্রতী । নযনমধী সে 
হইয়া থাকে নয়নমণী সে হয় লে। হয়-তাই আজঙ্র হইসাব জন্ 
ডাকিতেছে তাকে ব্রাহ্মণ। আসে বে-তাই আজ আসবাব জন্ 
ডাকিতেছে তাঁকে পুব্ধ। দেখিবাছি আমি ত্রিনধনে তাব অনন্ত নঘন 
জলিয়। উঠে ,»নঘন তাভাপ নামে_পল্লব তাহাৰব কীণ্প-লেহেব 
পুলকে অশ্রব ধাবা ঝবে--দপদব ধাবা আবিত ভয়। নয়নে নধনে 
তৃষা জাগে তাব পুত্রের জপ দেখিতে-_ন্যনে নদনে কাদিশ ওঠে সে 
পুত্রের মামা ধ্বনতে। ছুটিয়া আসে সে পুত্রেব কাছে_আপাদ 
সঙ্কটে স্মসণে ১বক্ষে তারে চাপি়্া ধবে সে -মবণভীতি দ্লনে। 
চওড হয সে_ভীধণা হয় সে--ষদি কেহ ডাকেত্ত্াহি মা বলিবা_- 
দৈতা দীনবেৰ পীডণে, ওবে মণিষ শুন্ত মথনে,_কশ্দ্বতাগা পেষণে ! 

ছুর্গাস্ুবেন উত্পীডনে শুনিস না কি সে আসিয়াছিল,_-পুত্রর 
ব্যাথা নিল্মন। সে শত নযন। হইযাঁছিল-_শত ন্ফূনে শত শত ধার 
অশ্রু তাহাব ঝবিযাছিল ? তান নযনে অজ্ঞপুঞ্জ বাবিধি বিস্তার কবিয়া- 
ছিল, শাকের স্থ্টি করিযাছিল;- পুত্রদের তাব ক্তল ও অগ্রের অভাব 
কাতব আহ্বানে ? নয়নমথী ছুর্গ। তোদেন--ন্যনমন্ী আমাব দুর্গা বে! 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৮]  পাঁণহাটী উত্সব ৭৯ 








তবে গুকব কথা সত্য মানিয়া বোধন কর রে ষষ্টী সাধান্কে 

আশ্বিনে। হউক অকাঁপ--হই না অন্ধ-তয় কি বে শ্রীগুক আছেন? 
ওই ত আমাব নয়নদাত_-ওই ত আমার ব্রিনয়না! ওই যেতানাব 
নযনে অশ্রু শত ধাবাঘ বহিছে-_-ওই ছুর্ণা দুর্গ ত্রাহিমা__গুক আমা 
ডাকিছে ! জয় গুক-_জক্স ছুর্গা,_জয শিব-_জয় ছুর্গা ,_অহো কি দৃষ্টি 
চাবধাবে-ৃষ্টিম় এ বসুন্ধরা-চাবিধাবে শুধু দুর্গা ন্যন-_চালিধারে 
শুধু ছুর্গ| কপ! রোদন কব-বোঁধন কন বাকা মনে নয়নে 

“বাঁবণন্ত বধার্থায পাঁমন্তান্ুগ্রহায় চ॥ ' 

অকালে ব্রহ্দণা বেধো দ্রেব্যান্ত্ররি কৃতঃ পুর14 

অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধযাম শুবেশ্ববি। 

ধর্্র্থকামমোক্ষাঘ বরদা ভব শোভনে |” 

বর্গবাসী 


শ্রীপাট পাঁণিহাটাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ 


স্রনদরের শুভাগমন মহোৎসব 
ও বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শনী । 


২২শে কাণ্তিক নবিবার ১৩৩৮ বঙ্গাব্ব। 
কপাসিন্ধু ভক্তচবণ সরোজে প্রণতি পূর্বক সবিনয় নিবেদন, _- 
প্রেমের অবতার, দয়ার সাগব শু ভীগোর।ঙ্গ হুন্দব, জননী ও জাহ্বী 
দেবীকে সন্দর্শন কবতঃ আ্রবন্দাবন ধামে গযন করিবেন মানস করিয়। 


৮০ ত৪ [৩*শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





পুরীধাম হইতে ৬বিজয়া দশমী দ্বিবসে বিজয় করতঃ তৎপরবস্তী কৃষণপক্ষীয় 
শ্লাদলী তিথিতে শ্রীপাট পাঁণিহাটাতে শুভাগমন কবিয়াছিণেন। বৈষ্ণবগ্রস্থে 
উক্ত মহানন্দের কাহিনী বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত আছে ॥ অধিকস্ত পাণি- 
হাটীর দেই মহাগোৌববময় প্রাচীন স্থৃতিচিহ্ৃগুলিব অধিক।ংশই উদ্দ্বলভাবে 
অগ্ভাপিহ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু কালধর্মে টক্ত-পুণ্য তিথির আরাধনা 
উৎসব লুণ্ড হইয়া যাওয়'য়, বর্তমান যুগে টৈষ্ণবধর্খের পুনরুখানক'রী 
প্তিতপাবন শ্রীল রাধারমণ চরণদাল দেব বা ৬পুরীধামের লিদ্ধ বড় 
জইবাজী ছহাতাজল শ্বভিন্রঘদঘ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট সিদ্ধ শ্রীল নবদ্ীপচন্্র 
দাসের আজ্ঞায় কয়েক বৎসর হইল এই প্রেম উৎসব প্রবত্তিত হইয়াছে। 

এক্ষণে সেই মহানন্দে দিবস সমাগত । এজন্য আমাদেব প্রাণে 
একান্ত আকাজ্ষ!, হে অদোষদ্বশি গৌরতক্তবৃন্দ ! আগামী ২২শে কান্তিক 
পুণ্য ্রিবসে আপনার! কৃপাপুর্ববক স্ববান্ধবে ও স্বস-্প্রদায়ে শ্ীপাট পাণি- 
ছাঁটাতে গভাগমন পূর্ববক শীশ্রঃনি তাই-গৌরাজ গুণ অবণ-কীর্ভনে আমাদিগকে 
পরিতৃপ্ত কবিবেন্৮__ আমাদিগকে উদ্ধাব কবিবেন। আমরা আপনাদের 
প্রত্যেককে এই ম্হামহোৎসবে যোগদান করিবাব জন্ত বিনীত ভাবে 
প্রার্থনা! জ্ঞাপন কবিতেছি। বাঞ্ছকল্পতরু ভাগবশুগণ আমাদের বাসন! 
পুরণ করুন, নিবেদন ইতি। 


তক্ পদ্দনজ প্রার্থা-_ 
দ্বীন-_শ্রীব্রক্েন্দ্রকুমাব গোস্বামী (ভাগবত্তরত্ধ ) 
(ভীত্ীবাতব বংশাবতংশ, ঢাক!) 
কাঙ্গাল--ভ্রীরামদাস বাবাজী (শ্ীনবন্ধীপ ধাম) 





বৈষ্ণব-প্রদর্শনী সংবাদ। 


এবাবে পাণিহাটী উৎসব-ক্ষেত্রে বিপুলভাবে বৈষণব-প্রদর্শনীর আয়োজন 
হইয়াছে। ২২শে কাত্তিক হইতে ২৫শে পর্য্যস্ত চারি দিবস সর্বসাধারণের 
জন্য প্রদর্শনী খোল! থাকিবে। একপ প্রদর্শনী এদেশে নৃতন। বৈষ্ণব 
ধর্ম স্ন্বীর নানাবিধ এ্তিহাসিক ভ্রব্য এবাবে সঙ্জিত হহ্‌বে। 
শ্ীশ্বগৌবাঙ্গ মহাগ্াতু ও শন্রীনিত্যানন্দ প্রতুব শ্রীহস্তাক্ষব প্রস্তুতি এবং 
বঙ্গে আদ্দিকবি ব্যাসাবতাব শ্রল বৃন্দাবনদাস ঠাঞ্ুর মহাশয়ের জীহন্ত 
লিখিত শ্রীটৈতন্য-ভাগবত, শ্রীশ্রগৌলাগ সুন্দবের ভঅগেন বস্ত্র, সিদ্ধ 
ভক্তগণের নানাবিধ স্মৃতিচিহ্ন প্রস্থতি বহু অমূল্য ও অপক্গপ দ্রব্য এবারে 
ংগৃহীত হইযাছে 'ও হইতেছে। 
আপনার! কৃপা কবিযা এ সকল জরব্য সপ্দর্শন করতঃ আনন্দ উপভোগ 
ককন, তাহা হইলেই এ দ'নহীন সেবকগণেব পবিশ্রম লার্থক হইবে _. 
আমরা ধন্ত ও কৃতকৃতার্থ হইব। প্রদর্শনী দর্শন জন্য কোনরূপ দর্শনী 
দিতে হয় না। 
সহদয় তাগবতগণেব প্রতি আমাদেব বিনীত প্রার্থনা, বেঝুব পুথি 
মুদ্দিত গ্রন্থ, পুবাতন এবং বর্তমানের মালিক পত্রাদি, শ্রগৌরাঙ্গের লীলা- 
চিত্র, শ্রপাট, শ্রীমন্দিব, জ্ীবিএহ প্রভৃতিব এবং প্রাচীন ও বর্তমানের 
গৌরভক্ঞগণেব ফটোচিত্র, ভক্তগণের স্থৃতিচিহ্থ (বা ব্যবহৃত দ্রব্য) বংশা বলী, 
হস্তাক্ষর, রচিত পদ, গ্রস্থ, প্রাচীন মুদ্ধা গ্রন্থৃতি যার নিকট যাহা আছে 
কৃপা করিয়৷ আমাদিগকে প্রেলণ করুন। বৈষ্ণবস্ধর্শ-সন্বন্ীয় একখানি 
ক্ুদ্র বিজ্ঞাপনও আমর! প্রাপ্ত হইলে পরম যক্তে রক্ষা! করিতেছি। 
আমরা সর্ব বিষয়েই আপনাদের কুপাপ্রাাঁ, অর্থ, সামর্থা এবং 
ভ্রবাদি তিনই আমাদের প্রার্থনা । প্রীতিষ্দান যতই কেন সামান্ত হউক 
এ 


৮২ ভক্তি [৩০শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





না আমরা মত্তকে করিয়া গ্রহণ কবি। অসমর্থ ধাহারা, তাহারা আমাদের 
প্রতি কেবল মাত্র শুভাশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেই আমর! পরম লাভ মনে 
করিব। নিবেদন ইতি-_- 
কুপাপ্রার্থা-_ইসমূল্যধন বায় ত্ট। সম্পাদক প্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির 
পাণিহাটি পোঃ, ২৪ পরগণা। 


বৈষ্ব-সংবাদ ও মন্তব্য । 


বিগত ২৪শে শ্রাবণ রবিবার সংস্কৃত কলেজের বিগ্ভাপবিষদেব উদ্বোধন 
উৎসব উপলক্ষে দেখিলাম প্রাচীন আচার পদ্ধতিব উপব শিক্ষিত সমাজের 
একটু একটু করিয়া দৃষ্টি পড়িতেছে, ইহাতে বিশেষ আনন হইল । অনেক 
স্থলে তথাকথিত সদ্ধাচারের নামে আঁজ কাল অনেক কিছু আমর! দেখিতে 
পাই কিন্ত আজ সংস্কৃত কলেজের ব্যবস্থা দেখিয়া আশা হয় বাতাস যেন 
ফিরিয়াছে। সভামণ্ডপের ছারে আত্ম পল্লব এবং সিন্দুর পুক্তলী ন্থুশোভিত 
পুর্ণকুস্ত এবং মধ্যে সতরঞ্চ ও গালিচার বিস্তৃত আসন, সত্যনত্যই সংস্কৃত 
কলেজের অনুরূপ হইয়াছিল। তারপর সতাবেদীর মধ্যতাগে একটা 
মাল্য চন্দন সুশোভিত বৃন্দাদেবী শোভা পাইতে ছিলেন এবং চতুদ্দিক 
হইতে পবিত্র ধৃপধুনার সুগন্ধে প্রাণ মাতিয়া উঠিতে ছিল। সভাপতি 
সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্থরেন্ানাথ দ্বাসগুপ্ত পি, এইচ, 
ডি, আই, ই, এস মহোদয় সরল ভাষায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত বিবৃত 
করেন? তৎপরে রায় বাহার শ্রীযুক্ত ধগেশ্রনাথ মিত্র এম-এ, মহাশয় বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলেন--প্কীর্ভন বাঙ্গালীর গৌরব ? উহা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পি 
নছে।” প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়! শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য মহাশদ় অধ্যক্ষ 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৮] বৈষ্ণব-সংবাদ ও মন্তব্য ৮৩ 





মহাশয়ের সাধু প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংস! করিয়া ওজন্ষিনী ভাষায় একটী 
বক্তৃতা করেন। পরে ইছারা উভয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীকুষের 
মহিম! অতি মধুব কণ্ঠে কীর্তন করিয়া উপস্থিত লভ্য মাত্রেরই আনক্বর্ধন 
করেন। সংস্কৃত কলেঙ্গের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রায় অনেককেই 
সতাঁয় উপস্থিত দেখিলাম । তত্ব্যীত ডারিউ, সি, ওয়ার্ডস্ওয়াথ, 
শ্ামাপদ মুখোপাধ্যায়, ভাক্তাব প্রমথনাথ ব্যানাজ্জি প্রমুখ অনেক গণ্যমান্ 
ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সভাব শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। আমরা 
এই সাধু প্রতিষ্ঠানের উন্নতি প্রার্থনা করি। 
চি রঙ ১ 

পবম এদ্ধেব শ্রীল বামদাস বাবাজী মহোদয় বর্তমানে ই্রষ্রীনীলাচল 
ধামে বাঁস কবিতেছেন। পূর্ববাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন। বহুদিন 
তাহাব আরীমুখে লন্কীর্তন শুনিতে না পাইয়া ধাহারা ছুঃখিত ছিলেন 
তাহারা অনেকেই শ্রীরথধাত্রাব সময় তাহার প্রীমুখে কীর্তন শুনিয়া 
আনন্দিত হইয়াছন। গত অনস্ত চতুর্দশীতেও তিনি কীর্ভন করিয়াছেন। 
শ্রীনীলাচলচন্ত্র বাবাজী মহাশয়কে নিরাময় করিয়। আবার দেশে দেশে নাম 
প্রচারের শক্তি প্রদান করুন ইহাই আমাদের এঁকাস্তিক প্রার্থনা । খুব 
সম্ভব আশ্বিনের শেষে বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় আগমন করিবেন। 
শীত ছূর্গাপুজার সময় তাহার কলিকাতায় থাকাই সম্ভব । 

ডি ধু গ্ঃ 

পাণিছাটীতে “ভ্ীগৌরাঙ্গ সুন্দরের গুতাগমন মছোৎসব* এবং তৎসহ 
বিরাট ইৈষব প্রদর্শনী আগামী ২২শে কার্তিক রবিবার হুইবে। 
স্থানান্তরে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল। শ্রগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্থিরের প্রতিষ্ঠাতা 
প্রসিদ্ধ বৈষব সাহিতিযক শ্রীযুক্ত অমুগ্য ধন রায় ভট্ট সাহিত্যরত্র বহাশয় 
বৈষব জগতের উন্নতি কলে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও 


৮৪ ভক্তি [ ৩০শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





তিনি যেবপ যুবকোচিত উৎসাহ লইয়! দেশ দেশাস্তবে প্রদর্শনীর দ্রব্য 
ংগ্রছে ছুটাছুী কবিতেছেন তাহা যথার্থ ই অনুকরণীয় । শ্রীজন্মাষ্টমীর সম 
তিনি ই্রীধাম বৃন্দাবনে গ্রস্থ সংগ্রহেব জন্য গিয়াছেন। আমবা সকলকেই 
যথাসাধ্য সাহ।য্য কবিবা অমূল্য বাবুব এই অমৃল্য__অপূর্ধব প্রতিষ্ঠানটার 
সংব্ক্ষণে যত্ুবান হইতে অন্ুবোধ কবি। 
রি র্‌ জু 
হাওডা, চৌধুনী বাগান, ভাগবভীশ্রমে বিগত ভ্রাশ্রীঝুলন যাত্রার কযেক 
দিন ছাদাচিব্রে এগৌবাঙ্গলীঙ্গা ও শ্রীকুষ্ণ লীল! দেখিযা আমর! বিশেষ 
পৰিতুষ্ট হইয়াছি। আশ্রমেব প্রতিষ্ঠাতা স্বগাধ দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদবাস্ত- 
রপ্ত মহাশযেব সুযোগ্য পুত্র শ্রযুক্ত অনাথবন্ধ ভট্রাচাধ্য পুবাণবত্ু যে ভাবে 
সুমধুব বক্তৃতা দ্ব।বা লীল| সকল ভঙ্জগণকে বুঝাই দিবাছেন তাহা যথার্থই 
উপভোগ্য হুইয়াছিল। চিত্রানুযামী গান স্থুকবি শযুক্র বিশ্বর্ণপ গোন্ব।মী, 
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য ও যুক্ত যাদবানন্দ ব্রহ্মচাবী তিনজনেই 
গাহিয়াছিশেন । এই ছাযাচিত্রে ভ্গৌব-গৌবিন্বলীলা প্রচাবেব জন্ত যে 
আযোজন হইবাছে তাহাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায দেখিতে 
পাইবেন। আমবা সর্বাতুঃকরণে এই লীলা এ্রচাবেব আযোজনেব 
সাফলা কামনা করবি । শগৌবভশবান শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুব মনোবাসন! 
পূর্ণ ককন ইহাই প্রার্থনা 
শ্রীমাধাই দাস। 





সম্পাদক মহাশয় এবার খুষ অহ্স্থ ছিলেন তাই ছুই মাসের পত্রিকা এককে 
প্রকাশ হইল। নানা কারণে গ্রত বৎসরের বর্ধ সচীটী 'ভাদ্র মাদে দেওয়া হুবিধা হয় নাই, 
বর্তমান সংখ্যায় দেওয়া হইলে। বিলম্বের অন্য ক্ষমা! করিবেন। ভঃ কাঃ 


তক্তিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম 
বিজ্ঞাপমের প্রতিপৃষ্ঠা প্রতিবান্ধে ৪২ টাকা, অর্দপৃষ্ঠ! ২২ 
টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১।* টাকা। 
কভারের চতুর্থ পৃষ্ঠা প্রতিবারে ৫৭ টাকা, ছিতীয় ও তৃতীয্ন, 
পৃষ্ঠা ৪1০ টাক1| প্রথম পৃষ্ঠার দর স্থতন্ত্। পর্রধারা জানুম। 
এইটাই শ্লীধারণ নিরম। বেশী দিন স্থাঁদী অথবা বিজ্ঞামেক 
বেশী হইলে মুল্য সম্থন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ আীঁনিবাগর 
জন্ভ রিপ্লাই কার্ড বা এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখুন। বলাবাহুল্য 
বিজ্ঞাপনের মূল্য সর্বত্রই অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম | 
কার্য্যাধ্যক্ষ “ভক্তি” (বিজ্ঞাপন বিভাগ ) 
ফাসিলা, “ভক্তি-নিকেতন* পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাশুড়া। 


০৬ 


অগ্নুক্্র স্ন্নোগ্পা 


আগামী ৩০শে অগ্রহাষণের মধ্যে যিনি “তক্তি-সম্পাদক” 
মহাশয়েব “কীর্তন-গীতি-সংগ্রহ” (১।০ টাকা) “প্রেমানন্দ সংবাদ” 
(॥০ আনা) “প্রাণের কথা”? (* আনা) এই শ্রস্থ তিনখানি গ্রহণ 
প্র করিবেন তাহাকে “পঞ্চগীতা” ১খানি ও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ 
ট বিষ্যাভূষণ প্রণীত শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষান্ঠক 
(অভিনব ব্যাখ্যা সমেত) ১খানি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। 
বলা বাহুল্য ৩০শে আগ্রহায়ণের পর আর এ স্থৃবিধা থাকিবে না। 
[স্বর “ভক্তি” কার্যালয়ে পত্র লিখিয়া অথবা আসিয়! হাতে হাতে 
টি গ্রহণ করুন। ভিঃপিতে লইলে।”* আনা! মাশুল পৃথক লাগিবে । 
স্মরণ রাখিবেন, গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। সর হউন। 


চিজ: 












শরীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত। 
জবানধানাথ শ্গহ্খাসা সম্পাচিছিত | 


ব্যাসাবতান শ্রীমপ্রন্দাবন দাস-ঠাকুব-বিবিত শ্রীগৌবাক্ষের 
অপূর্বব-লীলগাকথামঘ এই মিতাপাঠয মহাজনী গ্রস্থধানি যে কি উপাদেয় 
বন্ত, তাহা বর্ণনাতীত | এই গ্রস্থধানি শ্রীমন্ভাগবতেব ন্যায়ই আদ্রণীয়। 
ইহা নিত্য নিয়ম পৃর্ববক পাঠ কবিলে শ্রীগৌলাঙ্গ*পাদপদ্মে সুবিমল তক্ি 
ও তজ্জনিত পবমাননদ লাত হইয়া থাকে এবং তক্জি-সিদ্ধান্ত সমুহ 
ক্বতঃই হৃদযে পবিস্ুবিত হয । হিন্দুর গৃঙ্গে গৃহে এই গ্রন্থবত্ব বিবাজমান 
থাক! একাত্তর বাঞ্ছনীয় । ছুকহ স্থল সমূহের ব্যাখ্যা ও তাত্পর্যয এবং 
বছ শব্দার্থ সত উৎকৃষ্ট কাঁগজে বুহৎ অক্ষবে যথাসাধা নিভূলি করিয়া 
উত্তমবপে মুছিত। ভাল বাধাই। মূল্য ২* আনা, ভাক-মাণুল 
5%০ আনা। 


শ্রীশ্রীবুহদ্ক্তিতত্ব্সার । 


জীগৌব-গোবিন্-ভজন-স।ধনোৌপমোগী নিত্য প্রযোজনীয অপূর্ব 
ভক্তিগ্রস্থ। ছুই খণ্ডে ১১** পৃষ্টা। মৃলা ২৪০ আনা) ডাঃ মাঃ 
॥/* আনা । ৩য় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। প্রায় ৮০* শত পৃষ্টায় সম্পূর্ণ 
হুইবে। মুল্য ১৫* আনা, ডাঃ মাঃ1%* আনা। 


সত্রীশ্রীপদকল্পতরু ৷ 


অপূর্ব কীর্তন-্রস্থ। ছুইথণ্ডে ২৬* পৃষ্ঠা; ৩১*০ পদ। মুল্য 
আ* টাকাব স্থলে ২২ টাকা; কিন্তু “শ্রীত্রীবৃচত্তক্ষিতবসার” বা 
দভীকীচৈতন্তপভাগবত” গ্রন্থের বা এই পত্রিকার গ্রাহকগণ 
“হ্ীপ্পদকল্পতরু" অর্দমূল্য ১০* আনাফ পাইবেন । ডাঃ মাঃ 
১%* আনা। 

প্রাপ্তিস্থান £--বল্লত কোম্পানির ডাক্তাবখানা, শহ্ামবাজাব ট্রাম 
'ডিপোর সম্মুথে, কলিকাতা । ভিঃ পি ডাকে লইতে হইলে, শ্রীনতাইপদ 
কাবাসী, ধান্কুডিয়া, ২৪ পরগণী। এই ঠিকানায় পাইবেন। 





ভক্তিব নাম উল্লেখ কবিয়! বিজ্ঞাপন দতাগনকে পত্র লিখুন। 


ছায়াচিত্রে লীলা-প্রদর্শন | 


জীপ্ীগৌবাঙ্গ-লীলা, হরীতীক্রখওলীলা।, ভীহজিপণঙ্ৰ 
উপন্ুুরঃ ভ্রীপ্ু5ব ল্লিত্র প্রতি অতি সুন্দর রাখ্যা ও সঙ্গী 
সহযোগে দেখান হয়, খরচ খুব কম। যকঃস্বলে দেখাইবারও বিশেষ বন্দোবন্ত 
আছে। বিশেষ বিবরণ ভক্তি-কার্ধালয়ে অণবা ৬নং চৌধুরী বাগাঙ্গ 
লেন, হাওড়া শ্রীঘুক্ত অনাথবন্ধু তট্টাচার্ধ। পুরাণরত্র মহাশয়ের মিকট 
অবগত হউন । 





শ্রীঞ্জীদাশ গদাধর আশ্রম হইতে প্রকাশিত, 


জীঞরীশ্যাম-লালামৃত মু ১* আনা 
গোপ' গীত -*ত 1%/* আনা 
জীবনের লক্ষ্য বা উপাসনার প্রযোজন ৮০ 1 আব 
পরিশিষ্ট সাধন সম্পদ *** ।* আন 


সকল গ্রস্থেবই ডাকমাশুল স্বতন্ত্র । গ্রাহকগণ সন হউন। ১ম সংককরছেি 
গ্রন্থ মাত্র কয়েকখানি আছে । 
প্রাপ্তি গ্থান-_ 
কমদ্দাশগোবিন্দ তক্তিলরোছ 
শ্ীপ্রীদাশ গদাধর আশ্রষ 
ব্রজরাজপুর 
পোঃ ভেদোলোল, জেল বাকুড়া ॥ 


তক্ষি”্র নাষ উল্লেখ করছ বিজ(পন্দাতাগণকে পত্র লিখুন । 














শ্রীশ্রীগুরু-সেব৷ 


(শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ। ) 


(৩) 
চারি সম্প্রদায়। _ 
“সম্প্রদায় বিহীন! যে মন্ত্রান্তে নিক্ষলা মতাঃ। 
সাধনৌধৈনসধ্যস্তি কোটিকল্প শতৈরপি ॥ 
অতঃ কলে] ভবিষ্যস্তি চত্বারঃ সম্প্রদাপ্গিনঃ। 
ভী-বক্ষ-রুজ্জ-সন্কা বৈষবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥* ( পন্মপুবাণ ) 
“রামান্থজং শ্রঃ স্বীওক্রে মধবা চা ্যং-চতুন্ম,খঃ 
বিষুম্বামিনং কছে। নিশ্বাদিত্যং চতুঃসন:॥” (প্রমেয়রত্াবলী) 


সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র সকল নিক্ষল। বহু বহু সাধনা দ্বার শত কোটী 
কল্পকালেও সেই সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয়না। অতএব কলিকালে শী, ব্রহ্ম, 
রুদ্র ও সনক এই চারিটী ভূবনপাঁবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে ॥ 
লক্ষমীদেবী রামান্ুজকে, ব্রন্ধ। মধবাচার্য্যকে, মহাদেব বিষুম্থা্মীকে। এবং 
চতুঃসম নিষাদিত্যকে স্ঃগ্থ সম্প্রনায়ের প্রবর্তকরূপে অঙ্গীকার করিলেন ॥ 
[ এজন শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী সম্প্রদায় ষথাক্রমে 
রামানুজ (রামাৎ ), মাধবাচাধ্য, বিষুৎস্বামী ও নিথ্াপ্দিত্য ( নিষাৎ) এই 
চারিটা নামে কথিত হইয়া থাকে । ] (বৃহত্তক্ষিতত্বলার ৮৪৫ পৃঃ) 
কেন শুরুকরণ হয় না? 
অনেকে এক্গপ অভিমানী ষে, তাহারা কাছারও নিকট নত শির 


মাধ ও ফাল্ন ১৩৩৮ ] প্রপ্রীগতরূসেবা ১১৫ 


হইয়া! তাহাকে দাস্তভক্তি প্রদর্শন কবিতে ইচ্ছুক নহে। জ্রীগুর পাদাশ্রয় 
করিলে তাহাব নিকট নতশিব হইয়া তাহাকে দাস্যতক্তি প্রদর্শন 
কবিতেই হইবে । এইজন্য তাহাঁবা গুরু পাদীশ্রয় না করিয়৷ নিজে নিজে 
পুস্তক পাঠ ও সংযম পিক্ষাপূর্বক চঞ্চল মনকে স্থির কবিয়া 
প্ছুরত্যয়া বিষু্মাযা” অতিক্রম কবিতে চান। 


«“দৈবী হোষা গুণমধী ময মায1 ছুরতায়!। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে |” (গীতা ৭1১৪) 


বঙ্গানুবাদ :__-এই মাষা 'আমীরই ধক্তি, অতএব ছুর্ববল জীবের পক্ষে 
স্বতাবতঃ ধ্রত্যয়া অর্থাৎ ছুবত্িক্রমা। ধাহাব! আমার তগবৎ স্বপ্মপের 
গ্রপত্তি স্বীকার কবেল, তীহাালাই এই মায়। সমুদ্র পান হইতে পারেন। 
€চক্রবর্তীপাদেব টীকা )। কিন্তু 


“বিজিত হৃষীক বামুতিবদান্তমনন্তরগং 

য ইহ যতস্তি যস্তমতি লোলমুপায় খিদঃ | 

ব্যদন শতান্বিতাঃ সমবহায় গুবোশ্চবণং 

বনিজ ইবাজ সন্তযকত কর্মধরা জলধো 1৮ ভাঃ ১০1৮৭৩৩ 


বঙ্গানুবাদ £__হে ভগবন্‌। যে সকল ব্যক্কি উপায় স্বরপ গুরু" 
চরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকলকে বশীভূত করিয়াই 
ইহলোকে চঞ্চলরূপ অশান্ত মনকে সংঘত করিতে যত্ব করে, তাহারা 
কর্ণধাৰ শূন্য নৌকাশ্রিত বণিকৃগণের মহালযুদে পতনের স্যার বছ সুখে 
আকুল হইখ! সংলার সধুদ্রে পতিত হয়। 


“গৌড়ীয় মঠ” নামে খ্যাত ধন্মসভা 1 
বড়ই ক্ষোভ ও ছুঃখের বিষর ষে “গৌড়ীয় মঠের” প্রচারকেব! গোম্বামী- 


১১৬ ভক্ষি [৩০শ বর্ষ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 











গণকে বিদ্রপ করিয়া গো দাস” বলেন | উক্ত মঠেব আঁচার্যগণের মধ্যে 
বাহার! শূন্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহারা শ্রীপ্র। হঃ ভঃ বিঃ ১৩৯ 
ধত পদ্ম পুরাণের প্রমাণান্থলারে__ 


দমহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রা্মণো বৈ গুকনৃণাং। 
সর্কের্ষামেব লোকানামসৌ পৃজ্যে' যথা হরিঃ ॥৮ 


বঙ্গানুবাদ £-_-( মহাঁভাগবত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্বত এবং 
জ্তগবন্মাহ।অ্যাদি ভ্ঞানবান্‌ ব্রাক্মণই মন্থুয্য মাত্রেব গুরু, ইনি সমুদয় 
লোকের মধ্যে হবিব স্থায় পৃ্জনীয |) শ্মল নবোততমদাস ঠাকুরের নজীর 
অনেকে দিতে পারেন। শ্রীল নরোত্ুম দাস ঠাকুরেব ন্যায় মহাজন 
পৃথিবীতে কচিৎ কখনও আবিভূর্ত হন। বৈষবধধ্মরত শৃদ্রকে দীক্ষা- 
গুরুপদে ববণ করিলে প্রাচীন আর্ধা খধিগণেব সহিত সংযোগ নষ্ট হয়। 
প্রাচীন আধ্য খষিগণের কৃপা, আশীর্বাদ ও শক্তি লাভ করিতে হইলে 
নিশ্চয়ই তাহাদের বংশপধ বৈষ্বধন্্মরত ব্রাহ্ষণকে দীক্ষাগুরু পদে বরণ 
করিতে হইবে। অধস্তন বংশধবের সম্বোধন মেই পিতৃপুরুষেব কর্ণে 
দেক্প প্রবেশ কবে, অন্যের নষ্বোধন লেইরূপ হইতে পারে না।* 
_. *গোঁড়ীয় মঠেব” আচার্য মায়াপুরে শ্রীমন্দিরাদি নিম্ধাণ করিয়! 
প্রমাণ কবিতে চাহিতেছেন ষে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এ স্থানে অবতীর্ণ হন, এবং 
তিনি তাহাদের নির্দেশ মত স্থানেই লীলা কবিয়াছেন। ভৌগলিক তত্ব 
লইয়্! বিচাব করিলে শ্রীমন্মহা প্রভুর লীলা সম্বন্ধে কোন আদ্বাদন পাওয়া 
যাইবে না। কেবল কতকগুলি মায়ার স্ষ্টি হইবে মাত্র। প্রীনবন্ধীপধামে 





* এই বিষয় আমাদের কিছু ব্তব্য আছে, সময়ান্তরে তাহার আলোচনা করিবার 
উচ্ছা খাকিল। (ভঃ সঃ) 


মাধ ও ফাল্ভুন ১৩৩৮] শ্রীউ১গুরুসেবা ৯১৭ 


পি 


ঘষে সকল শ্রীমন্দির কয়েক শতাব্দী ধবিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছেন ও 
যেখানে সহত্র স্হত্র বৈষ্ণব, সাধু, মহান্তের যাতায়াত হইতেছে, সেই 
স্থানের মাহাত্ম্য এক্ষণে তীর্ঘস্থানের মাহাত্ম্য মরশ হইযাছে। সেস্থানটার নাম 
আসল পনবদ্বীপ” নামকে স্মরণ করাইয়। দেয়, সেই নহছবীপ নামে খ্যাত 
স্থানটাই এক্ষণে শ্গৌরাঙ্গরদদেবের লীলাছৃমি হইযাছে। প্রীমন্মহাপ্রভু 
অপ্রকট হইলেও তক্ত ও বৈষ্ণবগণ তাহার নিত্যলীলা দবশন করিগ্না! 
থাকেন। যে স্থানে তক্ত ও বৈষ্ণবগণ নিতা লীলা দ্বশন বাছু। করেন, 
শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তের আকাজ্ষা ও লৌল্য অনুযাধী নিশ্চয়ই সেই স্থানে 
আসিয়! নিত্য লীল! কবিতে হয়। অষ্প্রহব শ্রীগস্থীর্তন মণ্ডপের ধুলা, 
ব্রক্সেব ধূল! জ্ঞানে মন্তকের ভূষণ কেন কব! হয়? শ্রীমন্মহা প্রভু ভক্তবৎসল 
ডগবান। যে স্থানে বৈষ্ণবগণ কথেক শতাব্দী ধৰি শ্রীগৌবাঙ্গের নাম,গুণ, 
লীলা, মাহ"স্ম্াি কীর্তন কবিতেছেন, সেই স্থানে শমন্তাগুতু নিশ্চয়ই 
জাগ্রত শ্রবিগ্রহবপে বর্তমান আছেন । নাবদপঞ্চরাত্তরে দেখিতে পাই__- 
“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যে।গিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মত্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নাবদ || ৮ 

বঙ্গাহ্থবান :-_ আমি বৈকুষ্ঠে ও যোগীগণের হৃদযে সেরূপ অবস্থান 
করি না, যেরূপ ভাবে আমি আমার গুণ, লীলা, মাহাত্ম্য কীর্তনকারী 
ভক্তগ'ণব নিকট অবস্থান করি। 

গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষের পিত! নিত্যধামণ্ত কেদার নাথ দত 
ভক্তিবিনোদ মহাশয় গীতার ভ্রীপ বিশ্বনাথ চক্র মহাশয়ের টাকার 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিগ। বৈধব সমাজে পরচিত হইয়াছেন। শ্রীগীতা 
২৩১ স্বোকের বঙ্গানুবাদে ভক্তিবিনোদ মহাশয় পিখিয়াছেন “বর্ণা শ্রম" 
ধর্মেই অন্ত নাম স্ববন্দগ। “গৌড়ীয় মঠের" অধ্যক্ষ টৈষবধর্্দরত, 
ব্রাহ্মণের উচ্চতষ আসন গ্রহণ করিয়া কি “শ্বধর্্ম” পালন করিতেছেন? 





১১৮ ভক্তি [৩০শবর্ষ,৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 








বিশ্বামিত্র খধি কি বসিষ্ঠদেবের ভ্তাক্গ ব্রাঙ্ণ পদবাচ্য হইয়াছিলেন? 
শ্রীভাগবতধর্দের মূলভিত্তি বর্ণাশ্রমখর্মম । 

“বর্ণা শ্রমাচারবতা পুরুষেণ পৰঃ পুমান্‌। 

বিষুরারাধ্যতে পন্থা নান্তত্বত্তোষ কাবণম্ 1 ” বিষুপুবাগ (৩৮1৯ 

বঙ্গানুবাদ :_-বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন পূর্বক পরমপুকষ শ্রীবিষ্টর আরা- 

ধনাই শ্বধশ্ধাচরণ ১ ইহ। দ্বারা বিষ্ণুতক্তি লাভ হয়। একমাত্র বিষণতক্তি 
দ্বারাই তাঁহার তৃপ্তিসাধন হয়। শ্রীমন্মহা প্রভু গধাতে বিপ্রপাদ্দোদক পান 
পুর্ববক ঘ্বিজভক্তি প্রকাশ কবিয়া সঙ্গী ব্রাহ্মণকে শিক্ষ1 'দয়াছিলেন। 
আমাব। শ্রীচৈতন্তমঙ্গল আদিধণও হইতে সেই প্রসঙ্গটী উদ্ধৃত করিয়াই 
বর্তমান প্রবন্ধেব উপসংহার কবিব। 


*হেনকালে বিশ্বন্তর-সঙ্গেব ব্রাহ্মণ । 
সেদেশের বিপ্র দেখি দোষে তার মন ॥ 
দেশ আচবণ তাঁরা করে ঘথাবধি। 
দেখিরা ব্রঙ্গণে তার নীঠি বিপ্রবুদ্ধি | 
ব্রা্গণে অবজ্ঞা দেণি প্রভু বিশ্বন্তব ৷ 
গ্রকাঁশিব ছ্বিজজভক্তি--কবিলা অন্তব ॥ 
আচথিতে প্রহুদেহে আইল মহাজবর। 
জব দেখি ত্রাস পাল সভাব অন্তব ॥ 
বলিলা ঠাকুব-_শুন শুন সর্বজন । 
দেঁবপিতৃকার্ষেয বিশ্ব ভেল কি কারণ। 
নাজানিকি মোব দোষে সঙ্গিগণ দোষে। 
শ্রেক্*; কাধ্যে বিদ্ব হয়-_বড় অসস্তোষে ॥ 
সর্ব বিশ্ব নিবাবণ আছষে উপায়-_- | 
শিপ্রপাদোদ্বক মোরে দেহত জুয়ায়।। 
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বিপ্রপাদোদক খাইলে দর্বপাঁপ হবে। 
এখনি ঘু্িবে আর কি কবিতে পারে।। 
তথাহি শ্রীশ্রী হঃ ভঃ বিঃ ৩/১৩২ প্বৃত গোঁতমীয তগ্ত্রবচনম্-_ 
“পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগবে । 
সসাগরাণি তীর্থানি পাদে কিগ্রন্ঠ দক্ষিণে ।। 
বঙ্গানুবাদ £_-পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, দে সমুদায়ই সাগরে 
অবস্থিত, সাগব সহিত সমস্ত তীর্থ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ চবণে বিদ্কমীন। 
সেই থানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ। 
আপনে উঠিষা তাঁর পাালে চরণ ॥ 
বিপ্রপাদদোদক পান কৈল বিশ্বস্তর। 
প্রকাশিব দ্বিজতক্তি পলাইলা জ্বব ॥ 
সঙ্গীব সে ছ্ি্বর বোলে চাটুবাণী। 
আমাব অভ্তর দোষে ছঃখ পাইলে তুমি | 
কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে। 
মোব মন দোষে তুমি পাইলে অসস্ভোষে ॥ 
এক্ষণে ব্রাহ্মণ ভক্তি প্রকাশিলে তুমি ( 
অপবাধ ঠকলু দোষ ক্ষমিবে আপনি ॥ 
(নমঃ দ্বিজ-বন্জত দয়ালু গৌর হবি। 
নমঃ ধর্মসংস্থাপন সর্ব অধিকাবী ॥) 
সঙ্গীর এতেক বাকা শুনি বিশ্বস্ত "। 
ক্ষমা কৈল সভাকাঁর দোষ বহুতর || 
ইহার! পূজয়ে মধুস্থদন ঠাকুব। 
এ সকল ত্াক্জা নহে-_না ভাবিহ দূব | 
জয় জম মহাপ্রভু ! 


প্রবুদ্ধের প্রথম অবস্থ! 


(সংসার প্রবাসীর জাগরণ । ) 
( শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বন দস বি, এ। ) 


“বিদেশে প্রবানে, তব পাঞ্থাবাসে, আন কিছু লাগে না ভাল। 
বাড়ী পানে যন, ছুটেছে এখন, মা মা বলি ঘবে ফিরে চল |" 
“কতি নাম সুতা ন লালিতা: কতি নাম বধু ন ভু্জিতি। 

কনু তে,কচ তা কবা বয়ং, ভবসঙ্গঃ খলু পান্থ সঙ্গম: ॥৮ 


আমি জন্মে জন্মে কত পুত্রকেই না পালন কবিয়াছি! আমি 
জন্মে জন্মে কত দাঁবই না পরিগ্রহ কবিযাঁছি! সেই সকল পুত্র এখন 
কোথায়? লেই পত্রীগণই বা এখন কোথায়? আন আমাদেরই ব] 
ফি পরিবর্তন না হইয়াছে! সতা সত্যই এ তবধামে পবস্পবেব সহবাস 
পথিক-সমাগম তুল্য। 

এতদিনে কি আমার ঘুম ভাঙ্গিল! এই পৃথিবী ত আমর ্ব্দেশ 
নহে! আমার স্বদেশ অনেক দৃবে। কত দুরে জানি না। সে দেশের 
আমাব আর এখন কিছুই মনে নাই। কেবল একটু অস্ফুট স্তি মাত্র 
হৃদয়ে কোন নিভৃত কোণে লুকাইয়া আছে। প্রাচীন প্রবীণ লোকেরা 
বলেন, তেমন দেশ ব্রহ্ধাণ্ডে আব কুত্রাপি নাই । সেধানে নাকি চক্ষু ন। 
থাকিলেও দ্বেখিতে পাওয়া যায়, কর্ণ না৷ থাকিলে? শ্রবণ করা যায়, 
চবণ না! থাকিলেও গমন কবা যাঁয়। সে দেশ নাকি নিকটে থাকিয়াও 
অতি দুরে, দৃশ্ত হইয়াও সর্ববঘ| অবৃহ্য । সে দেশে নাকি চন্দ্র নাই, স্্য্য 
নাই, অন্ধি নাই। সে দেশ নাকি দ্বকীয় শ্বাতাবিক আলোকে ভাস্বর । 
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সে দেশে নাকি জন্ম নাই, জর! নাই, মৃত্যু নাই। সে দেশে নাকি 
স্ত্রী নাই, পুরুষ নাই। সে দেশে নাকি ক্ষুধা নাই, নিষ্্া নাই। সে দেশে 
নাকি শোক নাই, ছুঃখ নাই, বিপণ নাই। সে দেশে নাকি ছিংস! নাই, 
দবেষ নাই, বিবাদ নাই। সে দেশে নাকি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, আনন্দ, 
আনন্দ। সেই চিদানন্দময় দ্রেশে আমার বাস। সচ্চিদ।নন্দমঘ় পুরুষ 
নাকি সেই দেশেব অধিষ্বামী। মানবমাত্রেই নাকি একদিন 
সেই সুখময় রাজ্যে বাস করিতেন। মানব যাত্রেই নাকি একদিন সেই 
পুণ্যমঘ লোকে স্থান প্রাপ্ত হইবেন । কিজানি, কি কর্ম বিপাকে আমি 
সেই দেশ ছাডিয়া আমিযাছি। কতদিন সে দেশ ছাড়িয়াছি মনে 
নাই। স্বদেশ ছাড়িছা, জন্মভূমি ছাড়িযাঁ এখন আমি এই বিদেশে, 
প্রবাসে পড়িয়া মাছি । এখান আসিয়া কত নৃতন লোকের সহিত 
মিশিয়াছি, কত নৃতন ভবে পূর্ণ হইয়া হাস্ত ও ক্রন্দন কবিয়াছি, 
কত নৃহন অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াছি। এই বিদেশে আসিয়া, মনে 
হয়, কিছুদিন পরেই, বিদেশের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই, ক্রষে 
স্বদেশে কথা ভুলিতে লাগিলাম। প্রবাসেব প্রারস্তে যেমন স্বদেশের 
কথা সত ম্মবণ হইত, শয়নে স্বপনে যেমন জন্মভূমির মধুব স্তি 
“হৃদয়ে অনুর্মণ জাগর্ক থাকিত, সুখে ছুঃখে, হর্ষে বিষাদে, সকল 
অবস্থায় যেমন শ্বগৃহের জন্ত প্রাণ কাদিত, প্রবাস-বাস অভান্ত হইয়! 
গেলে আর সেক্প হইল না। ক্রমে আত্মার পরিচিত জনগণকে 
ভুলিতে লাগিলাম। দ্বদেশে ধাহাদের স্নেহ ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া 
ছিলাম, ধাহাদেব অম্ৃতময় সহবাসে ভ্বদয় মনকে পরিতৃপ্ত জান 
করিয়াছিলাম, ধাহাদের হুধানাথা বাক্যাবপী শ্রবণ করিয়া শববণেন্তিয়ের 
সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলাম, এখনও এই বিদেশবাসের ঘোর কষ্ট 
সমূহের মধ্যে ধাহাদের অপাধিব ওপ এবং দিব্যক্রণ স্বতিপথে উদ্দিত 


১২২ ত্জি [৩*শ বর্ষ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 











হস্টয়া প্রাণকে আকুল করিয়! থাকে, আত্মার সেই প্রক্কত বনু সকল 
ক্রমে একে একে চিত্বপট হইতে অপস্থত হইতে লাগিলেন। সত্যই 
সাহাবা আমাব আত্মার বন্ধু ছিঙ্গেন্। ত্তাহাদেব সহিত 'আঁমার 
আত্মার নিগুঢ সম্বন্ধ ছিল, এখন আমি সেই পবমাত্বীযগণকে ভুলিয়া 
নৃতন দেশে কতকগুলি নূন লৌকেব সহিত মিলিত হইয়াছি। 

এই নৃতন বদ্ধুগণেব সহিত আমি ন্বেহ বা প্রণয়্ত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছি বটে, কিন্ত সকলকে ত আম্মীয বলিতে পাবিতেছি না॥ এই 
নৃতন দেশে কেহ জনক, কেহ জননী, কেহ ভ্রাতা, কেহ মিত্র, কেহ 
কলত্র, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, কেহ গুরু, কেছ শিষ্য এবন্িধ বিবিধ নামে 
বিবিধ আকারে আমার সহিত সম্বন্ধ ভইয়াছেন, কিন্তু কৈ লকল লময়ে ত 
আমার তাহাদিগকে আত্মীয় বলিষ! জ্ঞান হইতেছে না। তাহাদের 
মত্বে ও আদবে, তাহাদের কার্য্যে ও ব্যবহাবে, ভাভাদেব দীক্ষা .ও শিক্ষায় 
টক আমার আত্মা ত চবিভার্থতা লাভ কবে না। তাহাদের সহবাস 
ত্যাগ কবিয়া আমা প্রাণ সহসা অন্য বাঁজ্যে ছুটিয়। যাইতে চাহে 
কেন? আমাব নৃতন ব্্ধুগণ পবিবৃত থাক্য়াও তাহাদের আনন্দ 
উল্লাস পবিপুর্ণ হাশ্যঘয যুখশ্রী। সতত দর্শন কবিয়াও আমি অন্ুদিন 
প্রবাসের যন্ত্রণা ভোগ করি কেন? কাহাদ্রিগকে ফেলিঘ1 আপিয়াছি+ 
ফাহাদিগেব নিকট যাইতে হইবে, কাহাদ্িগকে না পাইলে প্রাণ 
পরিতৃপ্ত হইবে না, সংসারের আনন্দ উৎসবের মধ্যেও এই চিন্তা 
আলিযা আমার চিত্তকে চঞ্চল কবে কেন? আমাম আত্ম স্বজন 
এথানে নাই। আমার আত্মীযগণ অদৃশ্ত জগতে অনৃশ্ত ভাবে বিশ্ব 
পতির সেবা ও দাসত্ব কবিতেছেন, এই কথা ভুলিয়াও আমি ভুলি না 
কেন? আমাৰ আত্মাব সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ পংসারের মলিন 
হীলির ছাযা তাহাদের মুখমগ্ডলে কখন পতিত হয় লা, দৃষ্টি কখন 
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স্বার্থের কাল রঙ্গে কলুষিত হয় না,_ঠাহাদেব রসনা কখন অসত্য 
ও কপটতার ক্রীভাভূমি হয় না, তাহাদের ভ্বদয় কখন নির্দয়তা ও 
অপ্রেমকে আশ্রয় দেয় না, তাহাদের প্রাণ পবদ্ধেষ ও পবহিংসা কি 
পদার্থ কখন দ্বানে না; তাহাদের নিকট আপন পব নাই, 
ছোট বড নাই, ভাল মন্দ নাই, সকলেই ভীহাদেব সমান সেছের 
পাত্র, সকলেই তাহাদের সমান ভালবাসার অধিকানী, সর্বত্রই তাহাদের 
সমদৃষ্ট, সর্বভূতে তাহাদের প্রেম ও মৈত্রী। আমার আত্মীয় স্বগুনের! 
উদাসীন হইয়্াও গৃহী, লোন ও স্থার্থহখন হইযাও সর্বদা] কম্দরণীল। 
মায়ামুক্ত ও সর্বত্যাগী হইযাও জীব ছুঃখ দুবীকবণার্থে দয়া ও প্রেম 
পরিপ্ল,ত হদয়। অখিল ব্রক্গাও-স্বামী তাহাদের প্রভূ, বিধাতার 
আদেশ বাণী তাহাদের বেদ বাকা, সমগ্র বিশ্ব তাহান্দব গৃহ, চণাচবস্থ 
প্রাণিসমৃহ তাহাদের প্রতিপাল্য, জগতেব দেবা ও মুক্তি তাহাদের 
মহাব্রচ। তাহাব! অজ্ব, অমব, অক্ষন্ক, সমুদ্রব প্রশান্ত, স্থির, ধীব। 

মহাশক্তির সমীপে আত্ম বলিদান কবিষা তাহারা আত্ম-জ্ঞানে বলী 
হইয়াছেন। অহং বুদ্ধি ও মমত্ব বিসর্জন করিয়া তাহার] চরাচনের 
'অধিশ্থামিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্িয়-সুখ ত্যাগ করিয়া তাহারা ব্রঙ্গানন্দের 
অধিকারী হইয়াছেন, নশ্বব দেহ ও অনিত্য জীবনের মায়া বর্জন 
করিয়। তাহাব| অমর দেহ ও অনস্ত জীবন লাত কবিয়াছেন। বিশ্বপ্রাণ 
বিশ্বাস্থার চিরান্থগত তক্তসেবক এবং প্রাশিমগলীর হিতত্রতধারা আমার 
সেই পরমান্মীষগণ কোথায় ? আম কি অপরাধে কোন্‌ লোকে কোথায় 
ভাহাদের ফেলিয়া'আসিলাম? এক পিন চিন্মঘ জগতে যে মহ।আ্আগণের 
কার্যব সহযোগী ঠিলাম, ধাহাদের চরণে আমার মন প্রাণ বাধা 
ছিল, ধাহাদের নিত্যলহবাসে আমার আম্মা উৎসব ও আনন্দময় ছিঙ্স, 
আব কোন্‌ পাঁপে তাহাদের বরণীয় সঙ্গ হইতে পবিত্রষ্ট হইলাম? সহত্র 
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ক্ুধ্যের প্রভান্বিত, নির্মল জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত স্বর্গ রাজ্য ত্যাগ করিয়া 
আমি যে এই পাপতষপাচ্ছন্ন সংসারে আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি 
না। এই সংসার শ্বাপদসদ্ুল ঘনাদ্ককাবসমাচ্ছন্ন নিবিড় বন, কি 
পরাধিবর্গেব নিমিত্ত কল্পিত অশেষ ছঃখ যন্তরণাপুর্ণ ক্রন্দন কোলাছুলময় 
কারাগার? আমি যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি ন|। ধাহাদেব সহিত 
এখানে আমি নিত্য বাস করিতেছি,_ধাহাদিগংক স্ত্রী পুত্র, তাই বন্ধু 
প্রভৃতি প্রিয় সম্তাষণে বিভূষিত কবিতেছি, ধাহাদিগকে আপন জ্ঞান করিয়া 
ধাভাদেব পবিতুষ্টিন জন্ত আমি সর্বদ| ছুটাছুটী করিতেছি,তাহার। আমাব 
আপন কি পব, মিত্র কি শক্র আমিযে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি 
না। এথানে কে নাধু কে অনাধু, কে বিষধী কে উদাসীন, 
কে গুক কে শিষ্াু, কে মহৎ কে ক্ষুদ্র কে পণ্ডিত কে 
মুর্খ, কে ধনী কে নির্ধন, কে বুদ্ধিমান কে নির্বেষোপ, আমি যে কিছুই 
অবধানণ কবিতে পাবিতেছি না। অন্তের কথ! দূরে থাকুক, ধাহাদের 
নিকট সাক্ষাৎ স্বন্ধে আমি এই দেহ লাভ করিয়াছি স্নেহের আধার 
পরমাঁবাধ্য সেই জনক এবং স্সেহমী পরম পুজনীয়া৷ সেই জননীকেও 
যে আমি আপন কি পব কি বলিব কিছু বুঝিতে পাবিতেছি না। 
আঁমি নাকি জন্মে জন্মে কত জনক জননীর দেহ ক্রোড়ে পালিত 
হইয়াছি, কত পতিপ্রাণ! প্রণয্লিনীরই প্রেমরলে অভিসিঞ্চিত হইয়াছি, কত 
পুত্র কন্তাকেই বাৎসল্যভাবে হৃদয়ে ধারণ কবিয়াছি, কত বন্ধু বান্ধবেরই 
সহ্ৃদয়তা ও প্রেমে পবিতুষ্ট হইয়াছি। কৈ তাহান্বের সহিত আমার 
আত্মার ফোন বন্ধন ভ আমি অনুভব কবিতে পাবিতেছি ন1। এই 
ংসারে কাহাবও কাহারও লহিত হৃদয় মনেব সম্বন্ধ ঘটিয়াছে বটে, কিন্ত 
আত্মার সহিত কাহারও যোগ ত উপলব্ধি করিতে পারিতেছি ন!। 
আত্মীর রাঁজ্যে স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধু, কৈ কাহার ত অস্তিত্ব দেখিতে 
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পাঁইতেছি ন। সেই অতীন্ট্রিয়, অপার্থব জগতে আমি সংসারের বল 
বান্ধবগণকে ত চিনিতে পারিতেছি না। এখানকার আত্মবীর শ্বজনাদির 
সহিত আমাঙ্গের যে সন্বন্ধ তাঁহা কেবল রক্ত মাংসের সঘন্ধ,_-ফ্লপবসাদি 
ইন্ডিয় গ্রাহা পদার্থ সমূহের সবস্ধ, স্বার্থের সন্বন্ধ, লাভ ক্ষতির সন্বদ্ধ, আদান 
প্রদানের সন্বন্ধ। এ সন্বন্ধ বালুকা-নিন্মিত সেতুব স্তায় ক্ষণবিধব'সি ও 
বিনশ্বর। নিত্য পুকষের নিত্য লোকে এ লহন্ধ তিষিতে পারে না সেই 
প্রেমময়ের সনাতন পুণ্যধামে এ সম্বন্ধে আবদ্ধ বন্ধুবাঙ্ধবেব ঈাড়াইবার স্থান 
মাই। তবে সংসারের ভাই বদ্ধুবা মামার আত্মীয় হইলেন কিরূপে ? আত্মা 
ধাহাদিগকে আপন ধলিয়! চিনিতে পারে না, ধাহাদের পরস্পর মিলন 
সুছুল্নভ গুধু দেছ মনে সৌসা্ৃশ্ত হেতু কি তাহারা আত্মীয় বলিয়া 
পরিগণিত হইবেন? না, তাহ! হইছে পাঁবে নাঁ। বাবা আত্ম। কি 
পার্থ জানিয়াছেন, আক্সীব ধর্ম ও পবিণাম কি জাপিয়াছেন, তাহার! 
্ত্ীপুজ্জাদিকে কখন আত্মীয় বলিয়া স্বীকাৰ কবিতে পারেন না। এ 
সংসারকেও তাহারা আত্মার বিরাম ক্ষেত্র মান কন্তে পারেন না। 
বন্তাত? শ্্রীপুত্রগণ আমাদের প্রক্কত আত্মীয় নহেন, কিন্তু আমাদিগকে 
অধ্যাত্ম জগতের উপযোগী করিখার, বিশুদ্ধ প্রেমলাভেব অধিকারী করি- 
বাব সহায় ও অবলম্বন মাঞ্জ। এ সংসারও আমাদের আত্মার বিশ্রামভূমি 
নহে, কিন্তু আমাদের আত্বপ্দ্ধি ও আত্মজ্ঞানেন বিদ্যায় মাত্র। ইহা সুখের 
আগার নহে, সত্যসত্যই কারাগার ! আমবা কতকগুলি অপরাধী জীব 
পরস্পরে কর্ম্মপাশে বন্ধ হইরা এই তব-কারাগারে কর্ধক্ষয় করিতে আসিয়াছি। , 
হি জন্মান্তরীণ অপরাধের কথা স্মরণ রাখিতে পারিতাম, তবে এই 
কারাগারস্ব আবদ্ধ জীবগণকে অনেত পবিমাণে চিনিতে পাবিতাম। 
পয়স্পরে নিজ নিজ পাঁপ কাহিনী বিবৃত কবিয় মুক্তক্ঠে কীদিতে 
পারিভাম। পূর্ববাপরাধ স্মরণ ক্রিয্বা বর্তমান ও তবিষ্য জীবনের জন্ত' 
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সাবধান হইতে পাঁরিতাম। কিন্তু আমাদের পাপ বিকাব এতই অর্ধিক, 
আমাদের অধঃপতন এতই শোচনীয় যে, এই তবকারাগারে বাল 
কবিয়াও আমাদের নিজ নিজ দুর্দশা অগ্রুভব করিবার শক্তি নাই। 
অভ্ঞান বশে-_-আমরা ম্বদেশ ভূলিয়াছি, স্বদেশস্থ আত্মীয়গণকে ভূলিয়াছিঃ 
এক্ষণে এই কাবাপ্রাচীরের সক্কীর্ণ সীমার মধ্যে বাস করিয়াই আমব! 
আপনাদিগকে সুবী ও কৃতরুতার্থ জ্ঞান করিতেছি । কি বিধঙ্ক মারা 
আববণে যে আচ্ছন্ল হইয়াছি, আমাছেব ছিত।হিত জ্ঞান, মঙ্গলামজল 
বোধ এককালে লুপ্ত হইয়াছে। এই কাবাগার-স্বামী জরা মৃত্যু; 
বিপদ আপদ, দুঃখ দ্রারিত্র্য প্রভৃতি বিবিধ জ্বাল! যপ্্ণার ব্যবস্থা কবিয়! 
অনিতাতা ও অশান্তির চিত্রপট নিয়ত ছমাদেব চক্ষুর সন্দুখে ধারণ 
করিতেছেন-_ মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য অশেষ প্রকাব বিধান ও কৌশল দাবা 
আমাদিগকে সতত উদ্বোধিতভ কবিবাব চেষ্টা কবিতেছেন--সম্পদেব 
পার্থে বিপদ, সুখেন পার্খ্ে ছঃংখ, অনৃতেব পার্থ গবল, দয়াব পার্থ 
নিষ্ট বতা, প্রেমের পাঙ্থে অপ্রেম মৈত্রীর পার্থ হিংদা, রূপেব পার্ে 
বোগ, বিগ্ক।ব পার্থে মূর্খতা, ধনেব পার্থ দরিজ্রতা, সতীব 
পার্থ কুলট, দেবার পার্থে দানবী, সাধুর পার্থে নরঘাতককে 
উপস্থিতি করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিঘত বদ্ততত্ব পরিজ্ঞানে 
সাহীয্য কবিতেছেনঃ তথাপি কি মহামোছে আমরা সমাক্রান্ত হুইখাছি, 
আমরা সমণ্ড দেখিয়।ও কিছু দেখিতেছি না, সমস্ত জানিয়াও কিছু 
জানিতেছি না, সমস্ত স্বীকার কবিয়াও কিছুই স্বীকাখ করিতেছি না, সমস্ত 
বুষিয়া এবং বুঝাইয়াও কিছুই বুঝিতেছি নাঁ। কতর্দিনে আমাদেব এই 
মোহ অপনীত হইবে? কতদিনে আমবা আমাদের প্রকৃত আতম্মীয়গণকে 
চিনিতে পারিব ? কতদদিনে আমাদের পুত্রদারাদি দ্বজনগণ প্রকূত আ'স্থীয় 
নামে অভিহিত ুইবার যোগ্য হইবেন ? কতদিনে আমাদের এই ছুঃখের 
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কাবাগার স্থখাগাবে পরিণত হইবে? কতদিনে মনুষ্তগণ স্বার্থ ভুলিয়া 
আত্মন্থথ বিসর্জন দিয়া, ইল্স্রিব সম্বন্ধে জলাঞ্জলী দিয়া পবার্থের জন্তু 
পরহ্থিতের ন্ত, আত্মাব কল্যাণের জন্ত মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিবে? 
কতদিনে পরস্পরকে হ্বদেশের কথা, জন্মদ্ুমিব কথা শ্বরণ করাইক্প 
দিয়! সেই পুণ্ভূমি দর্শনের সাধ পরস্পরের হদয়ে জগাইঘ়া তুলিবে ? 
কতদ্দিনে এই মর্তধাম আমাদেব সকলের সমবেত চেষ্টায় স্বর্ধামে 
পরিণত হইবে ? 

জীবনুক্ত সাধুতক্তগণেব কথ! বলিতেছি না, অনসক্ত, নিষ্পাপ 
যোগী, সন্ন্যালীর কথা বলিতেছি না, আমাদের ভা বিষান্ধ, স্বার্থসরবরদ্ব, 
মৃবুদ্ধি, মাযাচ্ছন্ন জীবদেব কথাই বলিতেছি। এই প্রবাস বালে আমাদেব 
কিছুহ লাভ হইল না। আমরা সার! জীবনই বৃথা ব্যঘ কলিলান্ধ। 
বৃথা কার্য্যে ও বুথ! চিন্ত/য আমাদের সমস্ত পরমামু শেষ ছইতে চলিল। 
জীবনের অবশিষ্ট কালটা যে ভগবানের কাধে নিয়োগ কবিতে পাবিৰ 
এমন আশাও ত দেখিতেছি না। স্বদেশের জন্য, পরছিতেব প্রন্য 
পরিশ্রম, সে ত আমাদেব বাক্য মাত্র। আত্মার কল্যাণ কামনা 
জীবগণের মঙ্গল সাধনা সে ত আমাদের কল্পনা মাত্র। কতদিন, আর 
এই কল্পনার রাজ্যে ঘুরিয়! বেডাইব? কতদিন আর আত্ম-বঞ্চন! 
ও আত্ম-প্রতাবণায় কাল কাটাইব? আপনার জ্ঞনি-গৌরব প্রচার 
করেবাব নিমিত্ত, আস্ম্োন্নতি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার নিমিষ্ক জ্মামবা এত 
দিন অনেক পনিশ্রম করিদ্বাছি। কপর্দক সাত্র ব্যয় না করিয়াও এবং 
বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার না কারয়াও, সহজ ও সুলভ উপায়ে আমর! 
কতদিন শ্বদেশ-প্রেমিক সাজিযাছি। নিজেদের মূর্খতা অজ্ঞতা গোপন 
করিয়া, লোকসমাজে কতদিন বিশ্যার ডালি ধারপ করিয়াছি । ধনগর্বেব 
ও পদ্গোববে, পাণ্তিত্যাভিমানে অন্ধবৎ হইস্কা; মহুস্তকে মনুষ্য জ্ঞান 
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করি নাই, ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছি । কখন নিজেদেব ন চতা, 
ছুদ্রতা, অস্ু্ভব করিয়া! ঈর্যাভরে, ক্রোধভবে উন্নুতচবিভ্র মহাত্মাগণের' 
কতই শিম্দাবাদ করিয়াছি। স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় লইয়া কতই অলীক 
স্বপ্ন দেখিযাছি' বিশ্বকীবণ বিশ্বেশ্বরফে পর্যাস্ত এই বিশ্ব হইতে নির্বাসিত 
করিয়্াছি। রাজদণ্ড ও যথাসম্ভব লোকনিন্দ! এড়াইয়৷ যে কিছু অপকর্ধ 
করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত, তাহ! সকঙ্গি অশ্ন বদনে সম্পন্ন কবিয়াছি। 
ধর্মহীন নীতি এবং কর্মহীন জ্ঞানেব অপাবতা অন্থুভব কৰা দৃবে থাকুক, 
বরং তদ্রপ নীতি ও জ্ঞানেব যথেষ্ট পোঁধকতা কবিয়াছি। করিয়াছি 
সবই, কিছুই বাকি নাই। সংসারের ভোগা বস্ত সকলও ভোগ 
করিতে আমরা কোন ক্রমে যত্তু ও পবিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। নৃতনকে 
পুরাতন, পুরাতনফে নৃতন করিয়া, বিবিধ আকারে, বিবিধ প্রকারে 
আমর! কতই ভোগ উপভোগ কবিলাম। কিন্তু ভোগের ক্ষুধা ত মিটিল 
না? জীবন থাকিতে কি এ ভোগেন ক্ষুধার শাস্তি হইবে না? 
ভোগের পর অতিভোগ, পরে কতই বিবন্তি ও আত্মগ্রানি, তথাপি ত 
ভোগলালস! যাইতেছে না? ভোগ্য বস্তব উপতোগে দেহ অন্টিচর্- 
সারমান্তর হইয়া পড়িল, পরমামু শেষ হইয়া আসিল, এই বন্কালমান্র 
অবশিষ্ট দেহেও আবার ভোগ বাসনা? মোহের ঘুম কি আমাদের 
ভাঙগিবে 7? দৈবেব উপর বিশ্বাস আনিতে পারিতেছি না, পুরুষকার 
প্রয়োগের শ্গক্তিও আর নাই। তবে এ ছুঙ্গিনে, অমানিশাব ঘোর 
অন্ধকারে, সংসারার্ণবে পড়িয়া আমার এই ক্ষুদ্ধ জীবন-তবিখানিকে 
কোন্‌ পথে চালাইব? একদিকে রিপুকুলের উত্তেজনা, অপর দিকে 
কর্তব্য বুদ্ধির তাড়না, তুল্য বলাধিশিক্ট এই উভয় আকর্ষণের মধ্যে 
পড়িয়া আমি যে জড পদার্থবৎ নীরব, নিম্পন্দ নিশ্চল হইয়া পড়িলাম। 
কি করিব, ফোথায় যাইব, কাহার নিকট প্ররৃত তত্ব লাভ করিব, 


মাঘ ও ফাল্তুন ১৩৩৮] প্রবুদ্ধেব প্রথম অবস্থা ৯৯ 





কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কি জন্য জন্মলাভ করিয়াছি, 
এ জীবন লইয়া কি করিলাম, এ জীবনের কি পরিপাম হইবে, এই 
চিন্তায় যে আমি আকুল হইলাম। কোন্টি আমাব ম্বদেশ, কোন্টি 
আমাব প্রবাস, মানবাত্মার কোথায় গতি), কোথায় স্থিতি, এ সমস্থা 
য়েকিছুই স্থির কবিতে পাধিতেছি না। প্রাণ এক একবার পরোপকাব 
প্রয়াসী হয় সভা, কিন্তু যতদিন আপন ও পব এই ভেদজ্ঞান লুণ্ত 
না হইতেছে ততদিন কি প্রকৃত পরোপকার শন্ভব? আমি যে 
পরসেব। করিতে যাইয়া নিসেবা কবিয়া বসি! পরোপকার করিতে 
যাইযা যে আতখপ্প্রতিষ্ঠা খু'জিয়া নেড়াই। বুঝিলাম আক্ষেপ ও 
বোদন কবিতেই এ জীবন শেষ হইয়। যাইবে । আর প্রকৃত ক্রন্দন 
গুকত নিব্বেদই বা কোথায় ? প্রকৃত পাপবোধ প্রকৃত অভাব গান, 
ষে ম্ুদুরপরাহত। ক্রন্দনেব ম্যেও যে মনে হয আড়ম্বর রথিয়াছে, 
“লোক দেখানো” ভাব লুক্কাযিত রহিয়াছে । নতুবা বাস্তবিক অভাব 
জ্ঞান জন্মিলে, আত্মজ্ঞান লাভের কি আব বিলম্ব থাকে? এ বিড়পবনা 
আব সে ন:। জীবন সতা সতাই ভার বোধ হইতেছে । এ ঘোর 
বিপদ্দে কে প্রবুদ্ধ আছেন, কে কর্তব্যপরায়ণ আছেন, অনুগ্রহ কবিয়া 
এ হঙভাগ্যকে দেখা দিউন। দেখ! দিয়া এই ঘোব বিপন্ন, পথত্রাস্ত, 
মোহান্ধ মানবের, আব আমার সমদুর্দশাগ্রন্ত অন্যান্য ভাই ভগ্িনীর উদ্ধার 
সাধন করুন । ভোগাশা কিসে নির্বাণ হয়, আমাদিগকে সেই শিক্ষা দিয়া 
কৃতার্থ করুন। আমর! বৃদ্ধ €ইয়'ছি, জরাগ্রন্ত হইস্বাছি, তবু যে ভোগ 
লালস! ত্যাগ করিতে পারি শ1। আমাদের ভোগ বিলাসেল দিন, মুখ 
সমাদরের দিন, আনন্ন উল্লামের দিন এ জন্মের মত চলিয়! গিদ্লাছে, তবু ত 
ভোগেচ্ছ বিসর্জন দিতে পারিতেছি না। সব ফুরাইয়া গিয়াছে, তবু ত পূর্ব 
সুখ বিস্বত হইতে পারিতেছি না। পূর্ব সখ মরণ করিয়া এখনও হৃদ বিহ্বল 
শে 


১৩৯ ভক্তি [৩*শ ব্য ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 








হয় কেন? জীবনগ্রস্থেব পুর্ব পৃষ্ঠা উল্টাইয়া, হৃদযে অতীত স্থথস্ৃতি 
জাঁগ।ইযা কেন এখন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বা ফেলি? কেন পুনঃ পুনঃ 
হা হুতাশ কবি? শিশুদের অবিশ্রান্ত আনন্দ দেখিয়া কেন আবার 
আমাদের শি হইতে সাঁধ হয়? কেন আবাঁব আকুল প্রাণে বলি --+4১1) 
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সংসাব হইতে বিদা লইতে বসিয়াছি, ভবসমুত্রেক পরপাবে যা! 
করিতোছ, এখন প্রণষলুদ্ধ বাজ! ছুম্স্তেব মত, সংসাবেব পানে তাঁক ইয়া 
কেন আবাব কার্দিতে কাঁদিতে বলি-- 

“গচ্ছতি পুবঃ শরীবং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ। 

চীনাং শুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীঘমানস্য ॥৮ * 
বুঝিলাম, ভোগেব মধ্যে থাকিয়াহ আমর] লালিত পাপিত হইয়াছি, হষ্ট 
পুষ্ট হইস্থাছি, ভোগশ্বাঁসনা তাই বুঝি আমাদেব কথনও যাইবে না। কিন্ত 
ভোগাশা ধাকিতে, বিষয়-বাসনা থাকিতে ৩ কিছু হইবেও না। তাই 
বলিতেছি বিষযমুক্ত, কামনা-রহিত, লিতেভ্দ্রিয সাধু মহাপুরুষগণ কোথায় 
আছেন একবার দেখা দিউন। আমরা জাগিতে ইচ্ছা কবিয়াও জাগিতে 
পারিতেছি না, উঠিবাব ইচ্ছা করিয়াও উঠিতে শক্তি পাইতেছি না 
ছাঁড়িতে ইচ্ছা কবিষাঁও কিছুই ছাড়িতে পারিভেছি না । আমতা সংসাব 
ছাড়িতে চাহি না, কিন্তু বিষয়-বাসনা ছাড়িতে চাহি) আমবা হদয়হীন 
নিশ্চেষ্টত! বা কশ্বশৃন্ততা অবণখন করিজে চাহি না, কিন্তু নিষ্কাম কম ও 


ক তপোবম ত্যাগের সমন্প শবুস্তলাকে স্মরণ করিয়। মন্থারাজ দুঙ্স্ত দুঃখ করিয়। 
ধলিতেছেন-- 

আমি শরীবকে বন করিয়! লইয়| যাইতেছি বটে, কিন্তু হৃদয় আমার পম্চাতে গড়িয়া 
রহিতেছে। সুক্ষ্বন্ত্র নির্দিত পতাক। গ্রহণ কবিযা, যে দিক হইতে বায় বহিতেছে সেই 
দিকে অগ্রনর হইলে, এ পতাকা যেমন গমনকানীক্। বিপরীত মুখে বাযুক্তরে সঞ্চালিত 
হইতে থাকে আমার সদরের দশাও সেইরূপ । 











মা ঘ ওফাস্তন ১৩৩৮] প্ররবুদ্ধের প্রথম অবস্থা ১৩১ 





সপ্রেম ধন আচবণ করিতে চাহি। আমবা প্রণযস্বন্ধন ছিন্ন কবিতে 
চাহি না, কিন্তু অপ্রেম ও কলহ বর্জন কবিভে চাহি। আব প্রেম ও 
পুণ্য তাগ করিতে চাচি না, কিন্তু কাম ৪ কলুষ বিসর্জন দিতে চাহি । 
আমবা পবার্থ ও পবিত ভুলিতে চাহি না, কিন্তু স্বার্থ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা 
বিস্বত হইতে চাহি। আমরা নিগুণ, পির্বিকল্প, নিবাকাধ রন্গম্বাবপ্য 
লাভ কবিতে চাতি না, কিন্তু ঠেমময়, ককণামঘ্ পবমেশ্্ববের দাসত্ব অব" 
লগ্ঘন কবিতে চাহি। আমবা! এ জগতের প্রভু হইতে আকাঁঙ্ষা করি 
না, কিন্তু বিশ্ববাসী জীবসমূহেব সেবাত্রত আয বরিতে চাঠি। আমাদের 
পাপ তাপ, অভাব অভিযোগ, আশা ভবসা সকলি প্রাণ খুলিয়া সর্বজন 
সমক্ষে প্রকাশ কবিলাম। দুঃখীব বন্ধু পাপীবৰ পরিত্রাতা, তত্বদশ্ী মহা 
পুরুধগণেব আব প্রচ্ছন্ন থাকিবাব সময নাই । আমাদের স্তায় দীনহীন, 
পতিত মানবগণের উদ্ধাপার্থে তাহাবা অচিবে জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হউন। 
আর সবল, সুমিষ্ট, স্রেফ্ময বাক্য ও ব্যবহাপে আমাদিগকে আকর্ষণ করিক! 
ধীবে ধীবে আমাদিগকে মানবাত্মার গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়। দিউগ্গ। 
ইতিমধ্যে আমবা সর্ধবমঙ্গলনিলয় সর্বভীষ্টপ্রদাত! শ্রীরুষ্চচরণে 
প্রণিপাত করিয়া বাযমনোবাকো প্রার্থনা করি 
“অপবাধ সহআ্রাণি জরয়ন্তেহহনিশং মমা। 
দাসোহ্য়মিতি মাং মত্া মন মধুসথদূন ॥৮ 
“অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ অশ্ুতং যন্ময়াকৃতং | 
দন্তমর্থলি তৎসক€ং দ্র|স্তেনৈব গৃহাণ মাং 11৮ 
“স্থিতি সেবা গতির্ধার; শ্থুতিশ্চিষ্তাস্ তির্বচঃ 
ভুঙগাৎ সর্ববাঙ্যনা বিষ মদীনং হয়ি চেষ্টিতং 1৮ 
এনাধ যোমিসহতেনু যেযু মেনু রজাম্যহং। * 
তেষু তে্চলাভক্তিবচাতেত্ত সদাতযি | 


১৩২ তক্তি [৩০শ বর্ষ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখা 








প্রতিজ্ঞ! তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। 
ইতি সংন্ৃত্য সংস্থৃতা প্রাণান্‌ সংধারযাম্যহম্‌ ॥ 
নাথ! আমি ত তোমীর শ্রীচবণে অহনিশ সহস্র সত্র অপরাধ 
করিতেছি । কিন্তু হে মধুস্থদন ! আমাকে তোমার ক্রীতদাস মনে করিয়া 
সে সমস্ত অপরাধ ক্ষম! কবিতে হইবে । 
প্রতে।! আমি জ্ঞান বা অঙ্জানে যেকিছু অপকম্ম করিয়াছি দয়া 
কবিয়া সে সকল ক্ষমা কব । আব এই দীনকে তোমাব দাস বলিয়া 
গ্রহণ কর। 
আমার পৃথিবীতে অবস্থান, দেব ও মনুষ্যাদিব সেবা, স্বদেশে গযন!” 
গমন, বিদেশ যাত্রা, শান্জাদি স্মরণ, নিষযাঁদি চিন্তা, দেবতাদের স্বতি, এবং 
সকল প্রকাঁব বাকা কথন যেন কেবল তোমাবই নিমিত্ত এবং তোমাকে 
উদ্দেশ কবিঘাই নিষ্পন্ধ তয়। 
হেনাথা তোমা ইচ্ছায় আমাব জীবান্া! যগ্ঠপি সত্ব যোনি পরি- 
ভ্রমণ কবে তথাপি তে হবি যেন সেই সকল যোনিতে আমার ভক্তি 
কখন তোম! হইতে বিচলিত না হয। 
হে গোবিন্দ! তুমি ত প্রতিজ্ঞা ক'ণয়া ধলিয়াছ__-“আমাব ভক্ত 
কখনও বিনষ্ট হইবে না”__তাই নাথ ! তোমার অভয় বাণীতে বুক বাঁধিয়| 
প্রাণধাবণ করিয। রহিলাম। 


শ্রীশ্রীক্ণ নাম 
€ পবিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয! বাবা লিখিত।) 


কুঞ্ঝ নাম বসধাম অনুতেন সিন্ধু বে। 
কৃষ্ণ নাম দ্রীনলীন কাঙ্গালেব বন্ধু বে ॥ 
কঞ্চ নামে করে নবে পরম পণিত্র। 
কৃষ্ণ প্রেষে সমুজ্বল মানব চলিত্র | 
কৃষ্ণ নাঘা শ্রযে দৃব হয মায়া শ্রান্তি ( 
কৃষ্ণ নামে উপ্জযে অবিবাম শান্তি ॥ 
কুষ্ঝ নাম নিলে জন্মে স্ুনিগুণ ভক্তি। 
কুঞ্জ নামে ভবেব বন্ধনে পায় যুক্তি ॥। 
কু নাম সঙ্ীর্ভন সর্ব্ব যজ্জ শ্রেষ্ঠ। 
কৃষ্ণ নাম যাব মূখে সে বটে গবিষ্ঠ || 
কু নামে বিবাজে সকল মহাতীর্ঘ। 
কুষ্ণ নাম পবম চরম পুক্ষষার্থ ॥ 

কন নাম ইহ পবকালেব দম্বল। 

রূফ নাম দান কবে পরম মল | 
কৃষ্ণ নাম-জপে ঘটে থিব চিত্ত শুদ্ধি, 
কষ নাম যাৰ যুখে ত.ব “থর বুদ্ধি।। 
কষ নাম হুতাশনে পাপ তাপ দে । 
কষ নাম তাপতয়ে যুক্ত সদা বছে ॥ 
বিপদে সম্পদে যবে যে চ্াবেই থাক। 
তুলুগ্না “হা! কৃষ্ণ” বলি সর্ধদাই ডাক || 


বেদান্তের বেগ ও আত্ম-পরতত্ব 


(পরিব্রাজক- _জীমদ্দাশ গোবিন্দ ভক্তিসরোজ। ) 
[ ব্রজরাজপুব__গদাধর্‌ চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক ] 


মা 


যদছ্বৈতং ব্রদ্দোপনিষদি তরপাশ্য তন্ুভা 
য আত্মান্তর্যামী পুকহ ইতি সোহস্তাংশ বিতবঃ। 
যডৈঙ্ব্যা পূর্ণো যঃ ইহ ভগবান স স্বয়মঘং 
ন চৈতন্তাৎ কৃষজ্জগতি পবতত্বং পরমিত ॥। 
যদত্বৈতঃ মিভ্যাদি । উপনিষদ বেদশীষকে যৎ অধৈতং ব্রহ্ষনিরপিত- 
মন্ত্ীতি শেষঃ। তৎ অস্ত ঠৈতন্ত কৃষ্ণস্ত তন্থতা তনোর্দেহস্ত কাস্তিঃ। 
যোগশান্ত্রে য আত্মা পবমাত্মা অন্তধামী প্রকুত্তযাদি নিগামকঃ পুরুষ কারণ!” 
শবশাধী; পোংম্ত অংশ বিভবঃ উশ্বর্যযকূপঃ। বড তরৈশ্বফোবিশিষ্টঃ যো 
পূর্ণ! তগবান্‌ স স্বয়ং শ্ররুষ্ণ চৈতন্ত এব। অতএব, ইহ জগতি কৃষ্ণ 
চৈতন্তাৎ পবং অন্তৎ পবতত্বং ন॥ 
অদ্ৈতবাদীগণ (শ্রীশঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ ) উপনিষদে অদ্বৈত 
( ছেতরহিত ) ব্রহ্ম বলিয়া! যাহাকে বর্ণন কবেন তিনিও এই শ্রীকফের 
অঙ্গকান্তি, যোগশীস্ত্রে যিনি অন্তধামী পুকষব্পী প্ররুতিব নিয়ামক 
কারণার্ণবশায়ী পরমাত্ম] তিনি ইহাব অংশ শ্বরূপ এই্বর্য্যশালী । ভক্তি- 
যোগে যিনি যটডষ্বর্যয দ্বারা পূর্ণ শ্রীভশবান, সেই শ্রারফই হ্বয়ং ভ্রীক্- 
চৈতন্ত, অতএব ইহ জগতে শ্রীকষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা পরত নাই। 
এক্ষণে ব্রদ্ধ, আত্মা, ভগবান, এই ব্রিবিধ তত্বের আলোচনার গ্রয়োজন 


মাঘ ও ফাল্তুন ১৩৩৮] বেদান্তের বেগ্ধ ও আত্ম-পরতৰ ১৩৫ 





হইয়াছে) ব্রহ্ম ভকুষের তন্ুব আতা বা তাহার অঙ্গ কান্তি হইলেন 
কিরূপে? এবং পবমাজ্মাকে তীহাব অংশ বলা যায় কেমন করিয়া ? 

কৃষ্ণ সুধ্য সম ( চৈঃ চ:) ব্রহ্ধ তাহাব বশ্মি বা জ্যোতি স্বরূপ । 
অধৈতবাদিগণ তাহাকে জ্োতির্য় বা জ্যোতিগ্ববূপ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন পলন্ত তিনি নিবাকাব বলিষা সিদ্ধান্ত স্থাপন কবিয়াছেন; 
ইহা! বাবাই ভক্তযোগী তাহাকে শীষে অঙ্গকাস্তি বলিয়া প্রমাণিত 
করিতেছেন। 

জ্যোতি বা বশ্মি আপনা আপনি হয় না,-অবশ্যই কাহাবও তন্ুব আতা 

এ অঙ্গকাস্তি হইবে , পরস্তব নিবাকার নিব্বিশেষ জ্যোতির্খবয় হইতে পাবে 
নাস্জ্োতিরভ্যন্তবে শিশ্য়ই কান সাকাব যুত্তি থাকিবে। নতুবা 
নিরাকাবেব জ্যোতি কৈ? ইহ] সভ্যসতাই স্যা আব নুষ্যেব রশ্মির মত! 

সুর্য নিতা, (উদযাস্ত রঠিত ) সাকাব বিশেষ । আব স্ুর্যোব বশ 
অনিত্য। ( সুর্য্ব উদ্য্েই তাহাব অন্তিত্ব--অনুদয়ে তাহ! বিলুপ্ত) ইহা 
নিরাকার নির্বিশেষ। 

“কৃষ্ণ শব্দ_কৃষি ধাতু “৭৯ প্রজ্যান্ধ কবিয়। সিদ্ধ হযু। কুম পাতুৰ 
অর্থ আকধণ) আব “গ অর্থে আনম্দ।” 

সুর্য যেমন নিজেণ আকর্ষণি শক্তি ছারা ই*লোক ছাঢা এক স্বতত্ 
স্থানে অবস্থান কবিযা কিব্ণদ্বানে ভ্রগঞ্জনকে জ্মানন্দিত করেন, কু$ও 
তেমনি নিজে মাকর্ষণি শক্তি দাবা ইহলোক ছাড়া এক ম্বতগ্থ গোলোকে 
ঝ! বজ্দাবনে অবস্থিত হ₹ইঘা চেতলালোকে আকৃষ্ট মুখুক্ষুদিগকে পরম শান্তি 
পপ যোক্ষ প্রদানে পৰমানন্দ দান কবেন। তাই ভক্তযোগী বলিতেছেন 
কু সুর্য সম-্রক্ধ তাহার বশ্যি » জ্যোতি শ্বরূপ। “পরমাস্মা 
তাহাব অংশ। ইহ] যেন ঘরের ভিতবের হুধ্যালোকের যন 

হধোর রশ্মি বিশ্বব্যাপক | স্র্ষ্যের উদয়ে উহা সর্বত্রই প্রতিফলিত 
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হই থাকে । কিন্তু কোনও ঘরের ভিতরে তাহা প্রবেশ করে না। 
দরদ্রা জানাল! ছ্বাবা (তিম্রি নাশক ) হৃর্যটালোকের একটা আংশিক 
আলোক পড়ে মাত্র। তাহ! দর্শনেন্িয়ে অগোচব ;-অন্রভবজ্জেয় বা 
অন্ুমেয়। 
তেমনি আমাদেন এই দেহরূপ গৃভে স্বম্ং তগবান অবস্থান কবেন ন 

(তাহ! হইলে জীবেব মৃত্যু হইত না) দেহাভ্যন্তরে পরম পুকষ শ্রীকফের 
অঙ্গকান্তি বাজ্যোতির্পয় ব্রন্মেবও বিকাশ হয় না। চক্ষু, কর্ণ, না সিকা, 
মুখ প্রভৃতি দরজা জানাল! ঘাবা আংশিকরূপে চিৎ শক্তিব একটা! অনুভূতি 
হয় মাত্র। তাহ গুথাতীতের একটি গুণেব বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে । উহা শুদ্ধ সঃ বা পবমাত্মা। সেই পুকষ শ্রীকৃষ্ণের অশ। ইচ! 
কেহ দেখিতে পায় না ও ধরিতে পাবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা 
অন্ুতবে জিনিষ। এই আত্মার শুথ্যানুসগ্ধীন করিতে হইলে অগ্রে 
আত্মতত্ব উপলব্ধির প্রয়োজন। 

“আশ্তর্্যবৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেনং 

আশ্চর্য্যব্ৎ বদতি তখৈব চান্যঃ) 

আশ্চর্যযবচ্চৈনমন্ঃ শুণোতি 

শ্রত্বাপোন্ং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥৮ 

কোন অসাধারণ বাক্তি আশ্চর্যযব্ৎ উচ্ধাকে দেখিতে পায় আবার 
কেহ বা আশ্চধ্যে৭ স্তায় ইহাব ক্থা কহিয়া থাকে । কোন তাগাবান্‌ 
মানব আশ্চ্যেব য় ইছার কথা শুনিয়া থাকে : কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, এই আত্মতত্বকে দেখিয়া, বলিয় বা শুনিয়াও কেহ ইহাকে প্রকৃত 
স্বপ্ূপে জানিতে সমর্থ হয় ন। 
“কে আমি কেন মোবে জারে তাপব্রয় । 
ইহ না জানিলে জীবের কৈছে হিত হয়॥” 
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আমি ব্রাহ্মণ, আম ক্ষত্রিয়। আম বৈশ্ত, আমি শূদ্জ। আমি ত্রহ্ষ- 
চারী, আমি গার্থস্থ,। আমি বাণপ্রস্থাবলম্বী, আমি ভিক্ষু, আমি যোগী, 
আঘযি ন্াপী, আমি কম্মি, আমিজ্ঞাশী। আমি প্রভু বা দাস আমি 
সথা বা সখ্য, আমি পিত। ব! পুত্র, আমি পতি বা পত্বা1। বলিয়। আমর! 
তো হৈ বৈচৈচৈ করিয়া বেড়াই। কিন্তু কাকর কি “আমার' যুদ্তির 
সাক্ষাৎকার হইয়াছে ?” 

আমাব চক্ষু, আমাব কর্ণ, (স্ত্রী, পুত্র» গৃহ-পরিবার এখন দুরে 
থাকুক ) আমার ভন্ত, পদ) অঙ্গ প্রতাঙ্গ সবই দেখিতেছি কিন্তু আমি 
কোনটা ? 

আমতা চক্ষু নহি,আমাল চক্ষু। আমি কর্ণও নহি--মামাব 
কর্ণ। 'আমি হত্ত, পণ, আন প্রহাঙ্গও নহি- আমার হস্ত, আমার পদ, 
আযাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । তবে আমি কে? এবং কফোনটী? শতকর। নিরাশ 
নব্বই জণা বোৌধহয ইঠাতে নিরুত্বর হইবেন। 

এমনি-এমনি অপবেব মুখ দেখা যায় কিন্তু লিজেব মুখ দেখিতে 
হইলে একটি দর্পণেব প্রযোঞজজন হয । নচেৎ শিজে কে নিঙ্গেকে দেখিতে 
পায না। এখানে চিত্ত দ্রপণের প্রয়োজন। চিৎ কন জীব চিত্ত স্থির 
কথিয়! একটু চিন্তা কিয়া দ্েগ_“আমাব আমার করা জীবের পালগামি 
কেনল ॥৮ আমার ধন, আমার নিজজন, 'আমাব পুঁ-পরিবার এসকল তো! 
আমি বছ পূর্বেই ঢুবে রাখিয়াছি, আমার এই দেহটাও আমার নয়। 

আমান প্রাণ বাছু আমাকে ছাড়ি; গেলে আমার এই দেহুটী এক 
চিতাকে আশ্রয় করিবে । আমাৰ দক্ষ থাকিতেও আমি দেখিতে পাইব 
না। কর্ণ থাকিতেও আর শুনিতে পাইব না। মুখ থাকিতেও কথা 
কছিতে পারিব না। তস্ত, পদ, অঙ্গল্প্রত্যঙ্গ থাকিতেও তাহা! সঞ্চালন 
করিতে পারিব না। তবে আহি কে এবং কার 1 কার সঙ্গেই সা আমার 
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কি সম্বন্ধ? আমিকি আমার ধন-জন, বিষয়-বৈতবেব, না চক্ষু) কর্ণ, 
নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি অন্গ-প্রত্যঙ্গের ? ন! ফাক্ুবই নই--কারুবই 
সঙ্গে আমাব কোন সন্বন্ধ নাই । আম প্রাণ বাযুর--প্রাণের সঙ্গেই 
আমাব নিতা সম্বন্ধ। 


সধবা স্ত্রীলোক যেষন ভাহাব স্বামীর ধনে ধনী হইযা তাহার সমন্তটা 
কেই আমাব আমাব বলিয়া! গৌরবাহ্থিত হযেন কিন্তু বিধবা হইলে সে 
ধনে যেমন অধিকাব থাকে না, বনং তাহাব পুত্র, কন্গা বা পুত্রবধূর হয। 
তাহাব আব তাহাতে কোন সত্ব থাকে না_সে আব কোনটীকেই 
আমাঁব বলিতে পারে না । 


আমাব অবস্থাও ঠিক সেইক্প। আমাৰ সম্বন্ধ কেবল প্রাণেবই সঙ্গে 
আমি কেবল তাধাবই গববে গববিনী হইয়া তাহাবই ধন, জন, বিষয়_- 
বৈভব ও চক্ষু কর্ণ, নাসিক, ভিচ্বা ত্বকাদি অজ প্রত্যসকে আমাব বলিয়| 
গৌববাদ্িত হই। কিন্ত সে আমাকে ছাডিয়। গেলে ভাহাব কোনটাতেই 
আব আমার অধিকার থাকে না। আমি তখন সর্ধন্থ হারাইয়া চিতানলে 
দগ্ধ হই। 


এক্ষণে আস্তিক-_নান্তিক সকলকেই একবাক্যে শ্বীকাঁব করিতে 
হুইবে যে, প্রাণেব সঙ্গেই আমাব নিত্য সনবস্ধ। আব সব অনিত্য স্থত্রে 
আবদ্ধ। সিদ্ধান্তস্থলে বলিতে হইবে ষে, সে প্রাণ, আমি প্রাণী; সে যতক্ষণ 
আমার দেহদ্গপ গৃহে থাকে (যাতাধাত কবে) গুঙক্ষণ আমি সচেতন 
থাকি (চেতন সহ আমি থাকি) কিন্তু সে দেহ গেহ পবিত্যাগ কবিলেই 
আমি অচেতনে চিতানলে দগ্ধ হই। সুতরাং সেই প্রাণ আমার চেতন 
( সে চেতন পদার্থ) আমি চেতনা । প্রাণ “বিষ” (ত্রহ্সত্রস্‌ ) সে বিখু! 
আমি বৈষঃব; সে আত্মা, আমি আত্ম, (প্রিয়), সে জীবন, আমি 
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জীব। সে পরঃ ( শষ্ট, ঈশ্বব, পুকষ ব! পরম পুরুষ ) আমি (শঙ্টা, ঈশ্বরী, 
প্রক্কৃতি বা পৰ৷ প্রকতি) আমাব উপাস্য পবম ঈশ্বব শ্রীকুষ্চ ব1 শ্রচৈতন্ত ! 
সুর্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া! (ইতঃপৃর্ণো ) কৃষ্ণ তত্বের সমালোচনা 

করিরাছি। হুর্যযাই আমাদেব উপাস্ত। তষ্থিন সর্ধোর রশ্মি বা গৃহাভান্তরের 
শুর্যালোক আমাদের উপাস্ত নহে 3 কাবণ সূর্য্য উদ বা অন্তের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহাদের প্রকটাপ্রকট। তবে তাহাদের অস্থি কোথায়? শূর্যাই 
তাহাদের হর্তা কর্তা বিধাতা । কৃষ্ণ তত্বও তাই-_ 

ঈশ্ববঃ পরমঃ কুষ্ণং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ | 

অনাদিবাদিগোবিন্দঃ সর্ব কাবণ কারণম্‌ ॥ 

ব্রঙ্গ, অঙ্গকান্তি তাব নির্ধিশ্ষে প্রকাশে । 

সূর্য্য যেমন চর্ম চক্ষে জোতির্শয় ভাসে ॥ 

পবমাত্যা যি হে] তিহে। কৃষ্ণের এক অংশ। 

আত্মাব হয়েন কৃষ্ণ সর্ব অবতংশ ॥ ( চৈঃ চঃ)। 
ক শব্দব্রহ্গবীচক, ধ'কাব অনস্তবাচক “মুদ্ধণ্য ব* শিববাঁচক,) 'ণ'কার 
ধর্বাচক, অকাব শ্বেতদ্বীপ নিবাসী বিষ্ণবাচক, বিসর্গ নাবায়ণ বাঁচক, 
কুষঃঃ (ব্রহ্মবৈবন্ডে) সবেশ্বব সর্ববাধাব। তিনি ইচ্ছা করিলে এক্রঙ্গ 
ও আত্মাকে ডুবাইতে পারেন আবার ইচ্ছ! করিলেই স্ব স্বরূপে উঠাইতে 
পারেন (প্রকাশ কবিতে পাবেন ) বস্কতঃ তিনিই সর্কো সর্ববা--হর্থ। কর্ত! 
বিধাতা ও পরমোপান্ত। তস্তিতর ব্রক্ম ও আঙ্মা আমাদের উপাস্য নহেন-__, 
উপাসনা দাবা প্রাপ্তিরও সম্ভাবন! নাই | যেহেতু ভাচাবা রুষের অধীন 
ও কৃষ্ণে আকৃষ্ট । (স্বগ্রকাশ নহেন) কিন্ত কুঞ্ণ স্প্রকাশ (সাক্ষাৎ 
আবেশ ও আবির্ভাবক্ষাপে )। তিনি স্কেচ্ছার আমাদের মনোবাছ্ছা পূর্ণ 
করিতে পারেন। সুতরাং তাহাকে পাইবাব নিমিতই আমাদের সকলের 
সচেষ্ট হওয়া উচিত। 





১৪০ ভক্তি [ ৩*শ বর্ষ, ৬৮ ও*৭ম সংখ্য! 





উহাবই অন্টতম নাম শ্রীচৈতন্ত ! তিনিই বেদান্তেব বেগ ও এই প্রবন্ধের ৃ 
প্রতিপাদ্য । তৎসন্বন্ধে যৎকিঞ্চৎ আলোচনা কবিধাই আমার উদ্ধৃত 
স্লোকেব সমাধান কবিব। পূর্বেই বলিয়াছি আমি জীব ন্বনূপা চেতনাময়ী 
পরাপ্রকৃতি। তিনি (প্রাণ পতি) শুদ্ধ দত্বঃ চেতনাময় পরম পুরুষ । 
বাঘুক্গপে আমাব অন্তর বাহিরে যাতায়াত ক্রিতেছেন। তিনি যখন 
আমাব দেহাভ্যন্তবে তখন চৈত্ত গুকরূপে পবমাজ্মা। আর যখন আমার 
দেত-গেহেব বাহিবে তখন “অবাক্তম্‌ ( নির্বিবিশেষম্‌ ) *ক্ষবং (ব্রহ্গ)। 
এক চেতন পদার্থ ই দ্বিধারূপে ব্রহ্ম ও আত্ম। নামে অভিহিত ! 
ইহা দেহাভিমানী জনগণকেও ম্বীকাব করিতে হইবে? ধিনি 
প্রত্যক্ষদর্শী তাহারও এই দার্শনিক উপাএ অবলম্বন কবা যে বাঞ্ছনীয়, 
€স বিষধ বিবেচনা কপিবেন। 
চেংন (ত্রহ্গও আম্মা) শিলাকাব নিন্দিশেষ। চৈতন্যেব দ্বারা 
ইহা'দব গুণ ও বিশেষতঃ প্রকাশিত হইতেছে। ম্ৃতবাং বিশেষ্য 
বিশেষণেব দ্বাবা ঠৈতন্যই কুষ্েব প্রকাশ যৃত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইবে। 
“ঘঃ কৃষ্ণঃ স শচীম্তঃ 1৮ সাকাবও সবিশেষে অগ্তঃ কৃষ্ণ বহির্গোৌব। 
সিদ্ধান্ত হইল আমি চেতনা! আমার প্রাণপতি (ক্রহ্ম ও আত্মা) 
চেতন। আমাব প্রাণবল্্পভ বা প্রাণেব বল্পভ (ব্রহ্ম ও জাত্মার স্বামী ও 
সাধ্য) চৈতত্ত বা শ্রীকুষ্ণ চৈতন্য । 
অদ্বৈত-দ্বৈত ভেদ্বাদূ বিরহিত পুরুষং শ্ঠামযৃত্রিং সিভাজং 
নিদ্দন্দং নির্বিবকল্পং বিগুণ গুণ বপুমাঁরিকং শৃন] মায়ম্‌। 
বিশ স্থগ্টিরূপং প্রহরণ স্থুবিধো দেহ ভেদং গতং তং 
নৌমি শ্রীরাধিকাং বর্জন লধিতং শ্রীশচীনন্দং বৈঃ ॥ 
এই তন্ব্‌ই সর্বসাধারণের সহজে বোধগ্রম্য হইবে এবং সর্বসাধারণকে 
বুঝঝাইবার নিমিত্তই তক্তযোগী লেখনী ধারণ করিয়াছেন । 


মাঘ ও ফান্তুন ১৩৩৮] বেদান্তেব বেগ্য ও আত্ম-পবতত্ ১৪১ 








সর্বশক্তিমান ভগবান শ্ররুঞ্চৈতন্য! তাহার তনুব আতা খা 
অঙ্গকাস্তি *ব্রহ্ধ ও আত্ম” চেতন পদার্থ! আব আমি চেতনা | এইটাই 
হুইল পাকা আমি 1 কাচ] আমিতে-_ক্ষিতি, অপ তেঞ্জঃ, মকদৃ, ব্যোম, 
মন) বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রত্ৃতি দেভাভিমানী নানাঁন্‌ উপা-ধধারী। 

এসনন্ধে পদ্ম পৃবাণ বলেন-_পন্ম আব শালুক ছুইটি একই সরোববে 
প্রস্ুটিত হর দ্বেখিতেও ঠিক একই বকামব। অথচ একটি মধুতে 
ভবপুব, অন্যটা সে বসে বঞ্চিত। তাহার কালণ পদ্ম দিবাভাগে প্রন্ষুটিত 
হয়, তখন সুর্যের কিবণে চন্দ্রের সুপাক্ষরিত হইযা পন্মের হৃদয়কে 
পবিপূর্ণ কবে। আন সালুক বাব্রিকালে প্র্ষুটিত হয় তখন স্মর্য্ে 
কিবণেব অভাবে চন্দ্রের সুধাক্ষবিত ন। হওয়ায় সালুক সে রসে বঞ্চিত 
হইয়াছে । 

আম্মতত্ববিদগণ জানেন প্রাণ যতঙ্গণ আমান দেহবূপ গৃছে যাতায়াত 
করেন ততক্ষণ আমি সচেহনে থাকি, কিন্তু দে যখন আমার দহশ্গৃহ 
পরিভাগ করে তখন অচেতনে পড়িগ্রা বই! অতথব দেহ আন প্রাণ 
এই দুইটিকেই তালবাসিতে হইবে, সেই বিবেকী চেতনা লোকের 
সাহাযো দেহের ইক্ডিয্গণকে সংযত করিয়া ভক্তি সবোজরূপে প্রকশিত 
চইয় ভাগবতামুতে পুবিতৃ্ডি লাভ কবিয়াছেন । কিন্তু অঙ্ঞবাক্তিগণ 
তাহা বুঝিতে পাবেন না। তাহাবা। কেবল দেহেরই বক্ষণাবেঙ্ষণেব নিমিত্ত 
নানান্‌ ফন্দি করিয়। বন্দি হইতেছে। বস্কতঃ আমি দেও নঠি আর 
প্রাণও নহি! আমার দেহ--মামার প্রাণ! আমি প্রাণী বা চেতনা। 
প্রকৃতি আর প্রাণ আমার পতি বা চেশুন পদার্থ। ষ্টাভার ও আমার 
উতযেরই উপাস্য চৈতন্ত। ইহাই বেদাস্তের বেন্ ও আত্মততে অধিঠিত 
আঙ্মীম ক্ছজনের অভিপ্রেত! ভক্তি-পাঠক ভাইগণ-_. 

ভজ চৈতস্ত কহ চৈভন্ত ল চৈতন্তের নাললে । 
যে জন! চৈতন্য ভজে সেই আমার প্রাণরে ?। 


শ্রাশ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট। 


ককণাবতাব শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রন্ুর পারদ এবং দ্বাদশ গোপালের 
অন্যতয শ্রীগ্রীমহেশ পঙ্ডিতের পাট যে, নদীঘা জেলাব পালপাড| 
গ্রামে অবস্থিত তাহা সর্বজন বিদিত। এই পাট বাড়ীতে ৬ জাতী মহেশ 
পঞ্ডিতের স্বহত্ত প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত শ্রীশ্রী গৌব্নিতাই, আদ্র বাধ! 
গোবন্দ ও কয়েকটা শাল গ্রাম শীলা অগ্াশিও বিবাজ করিতেছেন। 
*কিন্তগত কয়েক বত্দর হইতে এই পাটবাটিব অবস্থা এত শোচনীয় 
স্থইয়াছে যে, উহাকে বঙ্গা কৰা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে। যাহাতে 
এহ অবস্থান উন্নতি তন্ধ তজ্জন্ত আমব! যথ। সাধ্য চেষ্টা কবিতেছি। 
এতদ্বস্থায় কলিকাতাব খাগবাজানগ্চিত গৌড়ীয় মঠেব অধ্যক্ষগণ 
এই শ্রীপা্টের বিকদ্ধাচরণ কবায় ইহার অবস্থা আবও শোচনীদব 
ভইযাঁ উঠিতেছে। তাহারা উক্ত গ্রামের পার্খশবতী কাটালপুলি 
নামক গ্রামে জনৈক ডাক্তাব কর্তক আনীত অন্ত প্রা রাধা 
গোবিন্দ বিগ্রহের সেবার ভাব গ্র্ণ করিয়া এ স্থানটাকে মহেশ 
পণ্ডিতের পাট বলিযা প্রচাব করিতেছেন। কোন্‌ সাহসে তাহাখা 
এবঘিধ অন্তায় আচবণে প্রব্ত্ত হইয়াছেন তাহা জানি না, অভ্ভবতঃ 
ভাহার। কোনরূপ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই এই পুণ্য সুমির উচ্ছেদ 
গ্লাধনে বন্ধপরিকব হইয়াছেন; কেন না, যে স্থানটাকে তাহার! 
মহেশ পণ্ডিতের পাট বলিয়া! প্রচার কবিতেছেন সেখানে পণ্ডিত 
ঠাকুবেব স্বহস্ত প্রতিষ্ঠিত ও দেবিত কোনও বিগ্রহ নাই, সে সকল 
বিগ্রহ আজ পর্য্যস্তও শ্রীপাট পালপাড়া গ্রামেই বিরাজ করিতেছেন। 


মাঘ ও ফাল্তন ১৩৩৮ ] আটিসারায় বব সম্মেলন ১৪৩ 
০ 


পরিশেষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, কোন কোন 
পঞ্জিকাকাব গত ৩1৪ বৎসব হইতে তাহাদের পঞ্জিকায় পাশপাড়া 
গ্রামের পবিবর্ভে কাটালপুলি গ্রামকে মহেশ পঙিতের পাট বলিষ! 
প্রকাশ কবিতেছেন। কোন্‌ যুক্তি বা প্রমাণের বলে তাহাব! এই 
রূপ কবিডেছেন তাহা আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। যাহা 
সত্য তাহাই প্রতিষ্ঠিত হউক। ধন্ম বিষষে অন্তায় জিদেব বশবর্তী 
হইযা অপতাকে প্রশ্ষ দে কোন ক্রমেই বিধেষ নহে। আমরা 
পঞ্জিকাকাঞ্গণেব ও জনসাধাবণেব দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ কনিতেছি। 

আমাদিগেন কাব প্রার্থন_যেন গৌডীয় বৈষ্ণবগণ এবিষয়ে 
অবঠিত হইযা প্রকৃত সত্য নিদ্ধাণণ পূর্বক যাহাতে পঞ্জকাকাবগণের 
ভ্রম নিরকৃত হয় ও শ্রী নিতাই গৌবাঙ্গ দেবের পার্ধদ তকের 
মর্ধযাদা রক্ষিত হয় সে বিষধে বত্ুশীল হয়েন। 





এবধগ্বধাসাভদাস 
শ্রীমতি লাল বায়। 


শশী 


আটিসারায় বৈষ্ণব সম্মেলন । 


বাহাবা শ্রীল বৃন্দাবন বাস ঠাকুনেক শ্রঠৈতন্ত ভাগবত পাঠ 
করিয়াছেন, তাহার! সকলেই জানেন যে, শ্রীপগৌরনুদ্দর লন্ন্যাস গ্রহণের 
পৰ পাট শান্তপুব হইতে পুবীধাম গমনকালে ছত্রতোগে পৌছিবার 
অব্যবহিত পূর্বে এক বার গঙ্গাতীরব্ভী আটিসাবা গ্রামে শাল অনন্ত 
পণ্ভিতের গৃহে কগাপুর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন । যথা, শ্াচৈতগ্ঠ 
তাগবতে অন্ত্যধও্ড ২% অধ্যায়ে, 


১৪৪ ভক্তি [৩*শ বর্ষ ভষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 





শসেই আটিপাবা গ্রথমে মহাভাগ্যবান। 
আছেন পবম সাধু জ্বীঅনস্ত নাম ॥ 
রহিলেন আসি' প্রভু তাহাব আলয়। 
কি কহিব আব তাব ভাগা পমুচ্চয় | 
জ্ানন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদ্াব। 
পা্টয়া পরমানন্প বাহ নাহি আব? 
বৈকুষ্ঠের পতি আমি অতিথি হইলা ! 
সন্তোষে ভিক্ষার সঙ্জা কবিতে লাগিল! ॥ 
সর্ববগণ সহ প্রভু কবিলেন ভিক্ষা। 
সন্যালীন ভিক্ষ ধর্ম করাইল শিক্ষা | 
সর্ববরাত্রি কৃষ্ণকথ।| বার্ন প্রসঙ্গে । 
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে বঙ্গে ॥ 
শুতদৃষ্টি অনস্ত পণ্ডিত প্রতি করি৷ 
প্রভাতে চলিল! প্রভু বলি 'ভরি হবি ॥ 
এই মত প্রভু জাহ্বীব কুলে কুলে। 
আইলেন ছত্রভোগ মহ। কুতুহলে ॥ 
বর্তমানে এই শ্রীপাটের উদ্ধাব সাধন হইযাছে। 'ভ্রীগৌবাঙ্গমেবক” 
পত্রিকার ১৩৩৪ আবণ সংখ্যা এবং শশ্রীগৌবাঙ্গ মাধবী” পত্রিকার 
১৩৩৫ কার্তিক-_সংখাণয এই শ্রীপাটের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
এতত্বাতীত সুচ্দরবনেব ইতিবৃত্ত লেখক শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় 
এই জীপাঁটের বিববশ সংশ্রইপূর্বক “ভাবতবর্ষে, প্রকাশের জন্ত 
পাঠাইয়াছেন, শুনিয়াছি। 
ভ্রীঞ্টীগৌরসুন্দব মুখ্যচাজ্জ ফাস্তুণী মধুরুফা। ছাদশীর বাত্রে) অর্থাৎ 
_মহাবাঞণীর পূর্ববদিন বাত্রে এই ক্ষেত্রে অবস্থান কবিয়াছিলেন। ইহার 
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শ্বতিগ্ষকূপ জ্ন্াপি এই .ক্ছেরে "হঃবারু-ীর দিন একটি খেলা বলে। 
বর্তমান রর্ষে ২ংশে জর 1(ইৎপ্লালী রা এর) শনিবার দিন উদর 
জিখির' সমাগম হইয়াছে-। -পবর্দিন-বহ্ষিবার বালীর. মেলা। 

স্থানটী জেল! ২৪ 'পবগণাব খআভ্তগত বাকুইপুর (কলিকতা, হইতে 
সা ইল্ল' দক্ষিণে ) বেজ শপ হইওভ.প্রাম-ছুই মাইল দুববন্তা ববির 
ক্ষণ দিকে গ্পবন্ছিত, ক্যান বহাল বাটী' বলিল পরিচিত । ব্রেল 
প্ীন হইতে বরাবর পাক! রাল্তি।আাছ,গাড়ীও পাওয়া.ষায়:। 

ঠাকুর ন্বাটীতে 'বঙ্গু্য গামাণ আীমৃতি গতি গ্রাচীন ও মনোরম 
উই্টগৌরনিত্যাননদ বিগ্রহ ব্যতীত ইঈঞ্রাধাকু্ ধুগল বিএছও, আঞ্ছেনী? 
সম্প্রতি ্নৈক ভক্তের ভ্েষ্টায় কিএ্রহখণের প্ৰলরাগ ছুই! গিয়াছে । 
পুর্ন সেবায়েতখপেব ঝারিদ্যহ্েত-ম্গ্রশি্ধ নামপ্রচারক : জীমৎ রামঘঃল 
কাবাধী ছহাশক্ষের :হন্ডে বর্তমানে ,ঠাকুর বাড়ীর -জন্বগ্যধানের কাব 
অর্পিতাহইয়াচ্ছে। শ্হিষ নিতান্ত ছঃ৪খর বিষয় বর্যংন .৫কাঁন দেবোজজর 
সম্পত্তি না থাকা হেতু সর্ববত্যাগী ভিখারী -প্রনৃছধের , যেহা, বাছা 
প্রথমেই ভিক্ষারূপে আরম্ত হইয়া ছিল এখনও সেইরূপ সাধারণের 
মধ্য হইতে ভিক্ষা সংগ্রহপৃর্্ক গুিনআব্ঞস্বম্পাদিত হইতেছে। বলা 
বাছল্য এ অবস্থাতেও দেবদর্্নের জন কোনও প্রকার বাধাতাসূলক 
ভেটপ্রথ৷ এখানে গ্রচলিত'নাই। 

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ' হাজনগণ কি বাঙ্জলাত্যাগোছ্ত পুরীগামী 
প্রভুর প্রতি এখন বিসুখ 'সথইন্থ। গাঁকিবেন ? ভিক্ষুকের বেশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও কি কধহায়া পাজরাজেশ্বর ' হইয়াও তিক্ষুকই 
খাঁকিবেন? বর্তমানে ঠাকুরের ভোগের ঘয়ের£পর্যান্ধ অভাব, দেবায়েতের 
থাকিবার স্থানের কথ! ত বছ দৃরে। কিন্তু কেবা ফ্ষাহারা এই সকল 
অভাবের কথ! চিন্তা করিবেন ? আষরা 'এবার এইজন্ত গৌড়ীয় 


৯ 
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বৈষ্ণব সমাজকে এই ক্ষেত্রে উক্ত মধুকুষ্ণা দ্বাদশীতে ২০শে চৈত্র তাবিখে 
সমবেত হইতে আহ্বান কবিতেছি। তাহারা আন্থন, এবং শ্রীপাটের 
ছূর্দশা ্বচক্ষে দেখিয়া সকলে মিলিয়। পবামর্শ কবিয়া কর্তব্য স্থিব 
করুন। বীঁহাবা আসিবেন, অনুগ্রহ পূর্ববক বিষের উপবোগী শহ্যাদি 
সঙ্গে আনিবেন, এবং কবে কখন উপস্থিত হইবেন, পত্র দ্বারা 
স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ দন্ত মন্ভাশযকে জানাইয়া বাধিত 
করিবেন। শ্রীযুক্ত অতুল বাঁবুই বর্তমানে বাবাজী মহাশয়ের পক্ষ 
হইতে শ্রীপাটের ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণ কবিতেছেন। সকল প্রকাব 
সাহাঘ্যও তাহাবই নিকট প্রেরিতব্য । 

এই অবৈষ্ব পবিবেষ্টিত ক্ষেত্রে মহাপ্রভুব এতকাল এই আব 
অবস্থান বান্তবিকই একটি ভাবিবাব জ্িনিস। ইহাও শ্রীপাটেব 
প্রভাবের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। এতৎ প্রসঙ্গে আমব! পঞ্জিকাকাবগণকেও 
প্রতিবখসব বৈষ্বোত্সব তালিকাব মধ্যে শ্রীপাটের উল্লেখ সহ তিথিটি 
সঙ্নিবিষ্ট করিতে অন্গুবোধ কবি। ইতি_ 


কতিপয সেবক। 
নিবেদন 


(শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু ভট্টাচার্য পুবাণবত্ব। ) 
হে বিভু! অনাথ আমি কিদিয়ে তুষিব, 
যা নাই তোমার ঠাই তাই আমি দিব। 
বন্ধাকব গৃহতব লক্ষ্মী যে গৃহিনী, 
(ক ধনে তুষিব, তুষ্ট হবে অন্তধ্যামা। 
গোপাঙ্গনাগণ তব হবিথাছে যন, 
দিব আম যুপতি কবহ গ্রহণ ॥ 


স্টাম বিরহে শ্রীরাধা 


(শ্রীযুক্ত বিমল ত্র ভট্টাচার্য্য । ) 
পূর্বন্থৃতি 
(১) 
সবি। 
এই সেই নীপ মূলে, 
হ্যামেব বাশনী, উঠিত ফুকারি, 
বাধে ব্রাধে বাধে বলে" । 
(২ ) 
এই নিবজ্জন পথে, 
সহসা! আসিয়া ঈষৎ হীমিগ, 
পথে নাহি দিত যেতে। 
(৩) 
এহ ধমুনাব কুলে, 
আমিতে যাইতে, বখুর সহিতে। 
দেখা হ'ত কত ছলে। 


এই তমাল তলা”, 
কি বরষা] শীতে, নিদ্াঘে নিশীথে, 
দেখ! দিত শ্ণমবায়। 
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(4) 
এই নে ব্রজের পথ, 
বধু গোঠে ফেত, চকিতে চাঁহিত, 
দ্ভানহিত'সনৌরথ। 
(৬) 
এই সে মাধবী তলা, 


বধুর সহিতে, নিরালা নিভৃতে, 
কেটে যেত কত বেলা। 


(৭) 
এই সে ব্রজেব ধুলি, 
ট্রাম পদরেণু- লয়ে মাথি তনু, 
রাধিতাম শিরে তুলি। 
(৮) 
খরইধকুগজ-বন মাঝৈ, 
আমার লাগিয়া, পরাশ বধু 
'সাজিত'কুমুম পীজে। 
(৯ ) 
এই নিবিড় কাঁদনে 
ফঁতধর্ধন হীয়, খাঁকিত আমায়, 
। ধূরসুহরদী তাঁনে। 
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আক্ষেপ 
(১০) 
গুনে ধাশীরবে, ধাইতাশ হবে 
বধুর মিলন আশে, 
ধরি ছুট করে, সোহাগে আদারে 
বনাত আপন পাশে। 


(১১) 
আবেগের ভরে, ধরি হি পরে 
আমাব বদন থানি। 
ভাসাইত মোবে। প্রেমের পাথারে 
ঘন দ্বন যুখ চুমি। 
(১২) 
কছু গাথি মালা, থাক্ষিত একেমা 
বলিয়া আমার তরে। 
আইলে অযনি, পরায়ে তখনি 
হেরিত নয়ন ভঃরে। 


€( ১৩) 
হায় সেস্কলি, গিয়াছে গো! চলি) 
আব্িকে তাঁভার সনে। 


আজি এ গোকুলে, ভাসি যে অকুলে 
পরাণ বধুয়া বিনে ॥ 


নিবৃত্তি 


(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী ততবনিধি। ) 


«ওগো, তোমাৰ এ ভূবনমোহন ছেলেটি, তোমাব এ কুল প্রদীপ 
জ্যেষ্ঠ ছেলেটি__যাঁব অনিন্দসুন্দন প্লুপ ও আকর্ষণীধ আচরণে মুগ্ধ 
হায়েছি,_তাবেই আমি চাহি। ভদ্র! কঠিন ভিক্ষা; অতিথির 
আকাঙ্জ! পুর্ণ কর।” 

এক অতিথি লন্যাপী একচক্রাবাপী হাড়াইওঝাঁব গৃহে ১৪*৭ 
শকে উপস্থিত হইয়! বাত্রি যাপন কবিয়াছিলেন। গৃহপতিব অতিথি 
সেবাপরায়ণতায় সন্ন্যাসী পরম পবিতৃপ্ত হইযাছিলেন। তাহাব বার 
বৎসরেব ছেলেও সাধু অতিথিব প্রতি অন্রক্ত হইয়াছিল। তাহাতেই 
যাওয়ার পুর্ববক্ষণে সন্ন্যাসী ছেলেটিকে চাহিয়া বসিলেন। 

হায় হায়! এখন উপায়? নিত্যানন্দই যে মা বাপের নয়নের 
মি, অদ্ধের যঠি। হাড়াইওঝা কি কবিবেন? তাহার দেহ কাপিতে 
লাগিল, বসিয়া পড়িলেন ও কুষ্ণ স্মরণ কবিতে লাগিলেন। 

“এ্ধর্ম শঙ্কটে কৃষ্ণ! বক্ষা কব মোবে*__(ভক্তিরত্বাকব ) 
কিছুদূর হইতে পতিব এ অবস্থা দেখিয়া পত্বীর আব কথ সবিল না। 
কিন্ত যখন তিনি অভিথিব প্রীর্থনাব কথ! শুনিলেন, মাথায় ষেন তখন 
সাহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু কি হইবে? পত্থী সহধর্শিনী, 
গৃহস্থ পতিব আতিথ্যশ্ধন্ম জ্রুটা হইতে দিতে পারেন না; পতিব অভিপ্রায় 
দ্বিমত করিতে পারেন না। নিতাঁইর পিতামাতার ধর্মরপ্রাণতা জগত 
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দেখিল; সন্ত্রাসী পুত্র পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একচক্র ত্যাগ কবিষা 
চলিষা গেলেন। 

হা'্ডাই আব পদ্মাবতী পবম পবীক্ষাঁ় উত্তীর্ণ হইলেন বটে, কিন্ত 
ধৈরজ ধরিয়া বিবেন কতক্ষণ? যাতাকে লইয়া শিতা তভাদেন আনন্দ, 
সেই নিত্যাননে বঞ্চিত হইয়া, আকাশে শৃন্ঠ দৃষ্টি. কনিতে করিতে যুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। সেই যে আকুল শূন্ত দৃষ্টি, তাহা! আব ম্বাভাবিক 
হইল না। তেমনতব ন্বনাবী সংসাব চাহে না, তাই স'সার তাহাদের 
ছাটিয়। ফেলিয়। দিল ! তবঙ্গে তরঙ্গে তাছার] এলোক ছাড়িয়া «লোকে 
-গোলোকে চলিয়া গেলেন! একচক্রায় যে আগুণ জলিল, তাহা! 
নির্বাপিত হইল না, দহিয়! দহিয়া একচক্রীকে ভম্মীভূত করিল” 

এ সঙ্ন্যাসী কে? ধে সন্ন্যাসী তীর্থ ভ্রমণের সঙ্গী করিয়া নিত্যানন্দকে 
লইযা গিযাছিলেন? প্রথমেই তিনি বক্রেশ্বর তীর্থে উপনীত 
হন; তাবপবে কোথায় গেলেন, জান! যায় না। চৈতন্তভীগবতে 
লিখিত হইয়াছে £- 

“প্রথমে চলিল! প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর | 

ভবে বৈধনাথে চলি গেল! একেম্বব।1” 
ভক্তিরত্বাকব বলেন £- 

“প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্বজনে | 

চলে একেশ্বব মহা গজেন্দ্র গমলে 0” 

এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিট্ঠলনথ বিগ্রন্চ দর্শন করিলেন। এই 
স্থানে স্তাসীকুল-গৌরব অতি প্রাচীন লক্ষ্মীপতির সঠিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়। বৃদ্ধ ন্যাসীর ভক্তিনেত্র চিনিয়া লইল যে, এ বালক সাক্ষাৎ 
বলদেব। তাই নিতাইর ইচ্ছায় তিনি ভাহ।:ক দীক্ষা মন্ত্র দিলেন। 

«নেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষামন্ত্র দিল।* (তক্তির্াকর ) 


১৫২ তক্তি [৩*শ বর্ষ ৬ষ্ঠ ও ৭ম লংখযা 





জরাতুয় হাসীর সংসাবের কাজ ফুরাইল, আর তথন--_ 
“অকন্মাৎ লক্্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন ।” (এ) 
নিত্যানদ তৎপূর্বেই তথা হইতে তীর্ধান্তরে চলিগ্লা গিযাছ্িলেন। 
তিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্র্তীচী তীর্থের সমীপৈ উপস্থিত হইলে, দৈধে 
সঙ্গিষ্ব মাধবেন্জ পুরীর স্থিত দেখা হইল'। 
মাধবেতী ভক্জি-কল্পলন্জার আদি অঙ্ভুব, জানীস্তন তক্তি যাজক 
সকলেই ইহার ঝাছে কষ-দীক্ষণ প্রাপ্ত হইযাছিলেন। 
মাধবেন্র ও নিত্যানন্দ, উভয়ে উষ্ভয়কে পাইয়া! প্রেমে জসিলেন। 
প্রীপ্তক্ত লক্গীপতি ছিলেন মাধযেক্দেব গুক। কাজেই মাধবেজ 
নিত্যানন্দকে পাইয়। বলিলেন £- 
“জানিনু কষেব রূপা আছে মোর প্রতি। 
নিত্যানন্ন ফেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥ ট্চঃ তাঃ। 
কিন্তু মাধবেশ্রের প্রতি নিভ্যাননদব সতত শুরু বুদ্ধি থাকিত 
হথা-- 
“মাধবেঙ্জর প্রতি নিত্যানন্দ মঙ্হাশয় | 
গুক বুদ্ধি বযতিরিষ্ আর না কব ॥” (&) 
কিন্ত কে তিনি-_-ধিনি নিত্যানদ্দকে লইয়া তীর্থ শ্রধণে বিগত 
হইয়াছিেন? তৎকালে লঙ্গীপতি, ভীহাক শিক্ত যাধবেজ্গ ও তৎশিশ্ঠ 
ঈশ্ববপুতী, এই তিন জন সন্গ্যামীরই ছিল তক্তিস্ধর্ধ্ে অত্যন্তানুরক্তি। 
সপ্্াসী হইলেই তখন সায়াবাদী ও বৈদাস্তিক হইতেন। শিল্তা্ুক্রমে 
সার ইহারা ততিজ্ধর্শ ধাজন করিতেন। 
সেই ভীর্থগামী সক্স্যালী পরব ভক্ত ছিলেস, ইহা! সহজাঙ্খুমের 
তবে তিনিকে? তিনি কি লগ্গ্ীপতি, ন! মাধবেজা, না ঈশ্বরপুরী 1 
এই জিদ বাতীত তখন অন্তঙ্্ ওক্তিরত্ব ছিল না । ত্রষণ পথে নিতাইয়ের 








যা ও ফাল্ুন ১৩৩৮ ] নিৰৃত্তি ১৫ 


আনহার 


লক্গমীপতির সহিত সাক্ষাৎ, ভ্রমণ পথেই তাহার মাধবেশ্রসন্ভাবণ” তবে 
কি ঈগ্বরপুন্ধীই তিনি, যিনি তাহাকে গৃছ্ছের বাহির করেন? 
এ স্থানে প্রেমবিলান বলিতেছেন £-. 
“একচাকা! গ্রাষে প্রভু নিত্যামন্দ রায়। 
বিহার কবেন সদ! আনন্দ হিযাি ॥ 
জনৈক সন্নাসী স্বপ্ন কবে দর্শন । 
বলদেব আসি তাকে কহুয়ে ব€ন। 
আমি হাড়াওবা পু ওহে স্যগলীঘয়ে । 
নিত্যানন্দ নাম হয় এই অবতার়ে ।॥। 
মোরে দীক্ষা ছিয়া সন্ন্যাস করাইয়া গ্রহণ । 
নিত্যানন্দ অথধূত নাম যোর করিব! রক্ষণ ॥ 
এত বলি বলরাম মন্ত্র কৈলা কাণে। 
এই মন্ত্র হোয়ে তুমি করাইবে গ্র্ছণে ॥ 
ইহা! কহি বলরাম হৈলা অন্তত । 
জাগি দেখে ন্যাসীবর হৈঘাছে গ্রভাভ ॥ 
সেই সন্্াসী আইল! হাড়াওঝা ঘবে। 
নিত্যানন্দ স্বক্ধপেরে নিল! ভিক্ষা করে ॥ 
সেই সন্র্যাসীর নাম ঈক্ধরপুরী হয। 
নিত্যানন্দ দীক্ষ! দিয়া সব্্যাসী কমর ।॥”* ্রমবিলাস । 











* মন্তাগবতে ৬মবধূতের বহু ওক গ্রহণের আখ্যান আছে ) অবধৃত 
নিত্যানন্দও তাহার অন্তথা কবেন নাই; ঈশ্বরপুরীকেও তিনি গুরুত্বে 
বরণ করিয়া গৌরবান্িত করিয়াছিলেন । (এ বিষয়ে ১৩৩১ বা ১১/১২ 


খ্যা শ্জবিসুপ্রিয়া গৌর।গ পত্রিকার ২৫১ পৃঃ ২৮1২৯ পংক্তিতে আরও 
বিশেষ ্রইব্যে। ) 





১৫৪ ভক্তি [৩*শ বর্ষ, €র্থ ও ৫ম সংখা 


ররর 


ঈশ্ববপুবী তাহাঁকে গৃহ হইতে লইয] গিষা মন্ত্র দান কবতঃ বক্রেশ্বর 

হইতে, নিজ গুরু মাধবেশ্রেন অনুসন্ধানে চলিয়া যান। নিতাই তখন 
একাকী তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন।, ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈবে মাধবেন্ত 
সম্মিলন ঘটে, ততৎপহ ঈশ্ববপুবীও ছিলেন, নিতাইয়েব সহিত সেই তাহার 
দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ যথা প্রেমবিলাসে £_- 

“একদিন ঈশ্বব পুরী লাগিলা কহিতে। 

যাব গুরু মাধবেজ্্র পুলী অন্বেবিতে ॥ 

সর্ব তীর্থ তুমি ভ্রমণ কবিবে। 

মাঁধবেন্দ্র স মিলন মনেতে রবে ॥ 

এত বলি ঈশ্বব পুরী তথ] ঠৈতে গেল।। 

মাধবেন্গ পুবী স্থানে উপস্থিভ হৈলা ॥ 

নিত্যানন্দ সর্ধতীর্থ ব্রমিতেছে একা । 

দৈবে মাধকেন্ত্র সহ হইলেক দ্েখ1 ॥ 

ঈশ্বব পুবীব সহ হইল মিলন । 

যে আনন্দ হেল তাহা না যা কহন ॥ 

মাঁধবেন্দ্র পুরী শ্রীনিত্যানন্দ বায়। 

গুক ভাবে দেখে সদা! আনন্দ হিয়াঁয়।। 

মাধবেঙ্জ্ পুবী শ্রীনিত্যানন্দ প্রতি । 

বন্ধুভাবে সর্বদা কবেন সম্প্রীতি ॥ 

কিছুদিন রহে সবে কৃষ্ণ আলাপনে । 

পবে চলিলেন সভে যাব ইচ্ছা যেখানে ॥ 
ঈশ্বপুরীর সহিত নিত্যানন্দেব তৃতীযবাব দেখা হইয়াছিল 
ইছার বছপরে বৃন্দাবনে | ত্র্থ কবে পুণ্যঞ্তবে সকলেই । স্ন্যাসীদেব 
প্রধান কর তীর্থে তীর্থে পবিভ্রমণ। ঈশ্ববপুবী গয়া হইতে কাঁশী 





মাঘ ও ফাল্তন ১৩৩৮ ] নিবৃত্তি ১৫৫ 


প্রয়াগাদি হইয়া! বৃন্দবনে আসিলেন। আঁসিয়! দেখেন, এক পাগলা 
অবধৃত শ্রীকুষ্ণকে অন্বেষণ কবি এদিক ওদিক ছুটতেছেন, আর 
“তাই কানাই” বলিষা ডাকিতেছেন। ঈশ্বর পুবী চকিতে চাহিয়াই 
চিনিলেন নিতাইটাঁদকে। তিনি এই সেদিন গয়ায় একজনকে 
চিনিয় আসিয়াছেন, আব কয়দিন যাইতে না বাইতেই আব 
একজনকে সম্যক চিনিলেন। নয়নে তীব নীরধার! বহিতে লাগিশ ? 
বলিলেন অবধৃত। ধীাকে খঁক্ষিতেছ,। তিনিত এখানে নহেন, 
সম্প্রতি গয়া হইতে গিয়াছেন।| যাও 'অবধৃত, যাও নবদ্বীপে । তাহাকে 
শচীব দোয়াবে দেখিতে পাইবে। যথা প্রেম বিঙ্গাসে £-- 

দ্ছাদশ বন ভ্রমি করে রুঝ অন্বেষণ। 

ঈশ্বব পুবী সহ পুন হইল মিলন ॥ 

প্রণমিয়া বলে গুক কৃষ্ণ গেল কোথা ? 

বলেন ঈশ্বব পুৰী নবনীপ যথা ॥” 
নবদ্বীপে প্রেমামৃত মহোদধি উথলিতেছিস, পিপাসাতুব নিতাই 

তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইলেন, ও তথায় গিঘ্া দেই সাগনে ঝাপাইয় 
পড়িলেন। আব তীহার শ্বাতন্ত্রা থাকিল না। তাহার বাসনার 
নিরৃত্তি হইল, আকাঙ্খার নিবৃত্তি ঘটল । বিশ বৎসর ধরিয়। তীর্থে 
তীর্থে ভ্রমণ কবিধা যে তৃপ্তি হয় নাই, সারা ভারতেন পৃতসলিলে 
সাত হইয়াও অন্তরের যে তাপ বিদুরীত হয়: নাই; তাচাই হইল 
ওঁ শচীর আঙ্গিনায়। নিভিল তাহার কৃষ্ণ বিরহ তাপ, নিবুতত হইল 
ভাহার তীর্থে ভীর্থে হাটা হাটি, নিতাই পাইলেন তাহার পরম 
ধন--খ,জিতে ছিলেন বৃন্ধাবনের কুগ্ে কুঞ্জে পাগলের প্রায় ধাহাকে। 
কে তিনি-বাহাকে পাইলে সকল বাঁসনার নিবৃত্তি তয়? তিনিই 
জ্রশচীনন্দন গৌর হুন্দর | 





বাশরী-শ্রবণে 


(শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র 1) 

স্রিভঙ্গিম ঠামে, করছ্ের-যুলে, 
কে গো দীাঞ্ায়ে পরাণ কাঁঙ্ছ? 

মিনতি কবিকে, বাজাও. ন| আবার, 
তোম্মাব, পাগল, কব। এ বেধু। 

যবে বাজে বাশী, ওহে কাল শশী 
গৃহ মাঝে সকার রছিতে নারি 

শাশুড়ী ননদী, কবে কাণাকাশি, 
অবলা আমি ষে সরমে মরি। 

সাধ হয় মোব, কেটে সব ভোর, 
ফাই ছুটে বধু এখনি চলে, 

কাজ নাই আব, কুল-শীল- মান, 
লপে দিই প্রাণ চরণ ত্লে। 

ফুক্ারিয়! বলি, চলল গো রাধা, 
ভেটিতে, কাঁৰনে ম্বাঁগ্র রাজ, 

কাজার লাগিয়া, কলজিনী রাধা) 
রাধার এ বড়লগরৰ জাজ। 

কিসের ধর ও ফিসের করম? 
সব যাব আনব চয়ণে দ্বলি; 

স্তাম ফদি মোরে, পাগল করিল, 


সব দিব তার চবণে ডাজি। 
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এ কথা শুনিয়া, যন্দি তারা ঘোরে? 
কঠিন নিগড়ে 'বাধিয়া বাধে। 
নিশ্চয় জানিও, তিল া্বাচিব, 
পরাণ ত্যজিব ধরনের ুখৈ। 
তাই'বলি-্তীঘ, 'বাঁজানও'ম। সা 
থাখাঁও 'তোমার ফৌঙন ম্টান। 
আমি যে-আঁবলা, *নাহিক্জা নিপা, 
! কৈমনে বিলগো ফাধিব প্রাণ? 
যদি বা“বাজাও, ও নিঠুয় বালী, 
এমনি “করিয়া বাজাও তব, 
ধেন গোণরাঁধার সব সাধ'আশা 
টুর্ট "্বীয এই নিখিল 'ভবে। 
তুমি যোর'ৰধু, আমিক্উবদাসী 
প্রার্টণ ফৈন্‌ ১৩ধু এ কথা জাগে, 
ছ্রৈ স্কাধাকিণি, পরর্জীক্‌ ঈলে, 
'রীধা "তব 'শদে "শরণ “গাগে ॥ 
প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা । 


-১ | স্রীত্রীচৈতন্য স্তাগবত ।- শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত 
এবং ধাক্ছকুড়িয়। ভ্ীহীমদনমোভন মন্দির হইতে হইযুক্ত বঙ্কবিহারী মণ্ডল 
কতৃক প্রকাশিত মূল্য ২৭* আনা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবামী 
মহাশয় ইতিপূর্বে জীপ্ীবৃত্কক্তিতৰসার, পদকল্পতর প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন 
স্বারা -নৈফধ জগতে বিশেষরূপে পবিচিত হইয়াছেন। রাধানাথ বাবুর 
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গ্রন্থ গ্রকাশেব বিশেষত্ব এই যে, ছাপা) কাগজ প্রভৃতি উত্তম দিয়াও 
মূল্য যথেষ্ট কম করেন, কাছ্ধেই সর্বাধারণে তাহাব সম্পাদিত শ্গ্রন্ 
সকল সহজে লংগ্রহ কদিতে পারেন । 
বর্তমান আলোচ্য শ্রচৈতন্তভাগবহখানি ছাপা॥ কাগজ, অক্ষর এবং 
ব্যাখ্যা তাৎপর্যযাদি দ্বার] এমন নুন্দর সংস্করণ কবিযাছেন যে, দেখিলেই 
একখানি সংগ্রছ কবিতে ইচ্ছা হয়ঃ অনেকেই শ্রীচৈতন্ত ভাগবতেব 
হস্কবণ কবিয়াছেন কিন্তু এইটী দেখিয়া আমরা সর্ব্বোৎকৃঞ্ট সংস্করণ 
না বলিয়া থাকিতে পারিঙাম না। ২থানি সুন্দর চিত্র দ্বাব ভক্ত 
পাঠকগণের প্রাণ সহজেই জাকর্ষণ কবিযাছেন। এ সকল গ্রন্থের 
নমালোচনা কবিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। শ্রীমদ্‌ ব্যাসাবতাব্র 
শ্রীল বৃন্দাবনদাঁস ঠাকুব শ্শ্রীনিতাই গৌবাঙ্গ লীল! এমন সুন্দৰ ভাবে 
বর্ণন করিয়াছেন যে, বের সমাজ--গুধু বৈষ্ণব সমাজ কেন সাহিত্যিক- 
গণও ইহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কুষ্ঠিত নন। আমবা এই আ্রগ্রন্থের 
ব্ছল প্রচীর কামনা কবি। ই্রশ্রগৌরাজচরণে প্রার্থনা, কাবাশী 
মহাশয সুদীর্ঘ জীবন লাভ কবিদ্া বৈষ্ণব গ্রন্থ সকশের এইবপ সর্বাঙ্গ 
স্ুনর সংস্করণ কবিয়। এইজ্প অল্প মুল্যে সর্ববসাধারণে প্রচার কবিয়া 
অক্ষয় কাঁত্তি অর্জ্রন ককন। _ 
হ। সামবেদীয় সন্ধ্যা বিধি (শ্রীযুক্ত বিশবেশ্বব দেশর 
,একৃর্ভৃক ব্যাখ্যাত এবং ৯৪ নং মেছুয়াবাঙ্গাৰ স্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত 
রবীন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (য্যাডভোকেট ) কত্তৃক্ক প্রকাশিত। মূল্য 
॥/* আনামাত্র। গ্রস্থখ।নিব নীম শুনিয়া মনে কবিষ। ছিলাম “সামবেদীয় 
সন্ধ্যাবিধি” নানাঞগনৈ মানা তাবে গ্রকাশ কবিঘাছেন এ গ্রন্থের আর 
[বিশেষত কি? কিন্তু গ্রস্থখানি পাঠ কবিয়া সে ধারুণা দূর হইল। 
ঝটুজারে সন্ধ্যা আহিক ক্রেয়। কর পদ্ধতির অভাব নাই, তাহাতে মন্ত্র 
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মন্ত্রের অর্থ, ক্রিয়! কর্মের ক্রমাদি দেওয়া আছে কিন্তু এই পুস্তকখ।নিতে 
তাহাত আর্ছছেই অধিকন্ত সন্ধ্যাব অধ্যাত্া বিজ্্তানটা অতিমুশ্দর ভাবে 
সরল ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। এই জিনিষটা জানা ন। থাকায় ধরছে 
কর্মে অনেকের অশ্রন্ধা দেখিতে পাওযা শায়। অভ্যাস বসে হদিও 
কেহ কেহ করেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একেবারে পবিত্যজ্ত হইয়াছে । 

এই কারণেই হিন্দুসমাজেব আজ এত অধঃপতন । “বাহ্ধণের জ্রিসন্ধা। 
করা অবশ্ঠ কর্তব্ঠ এই বিধি শাস্ত্রে আছে কিন্তু কি মোহে অতিদ্ভৃত 
হইয় যে ব্রাহ্মণ সন্তান আজ তাহ! ভুলিয়াছে তাহ! বুধধিনা। ব্রাঙ্গণ 
সম্তানকে আবার সমাজেব শীর্ষ স্থানে দেখিতে বাসনা থাকিলে, অধাস্ঝ 
শক্তিতে শঞ্তিমান ফরিতে হইলে অনুভূতি সম্পন্ন করিষ! নিষমিত ভাবে 
সন্ধ্যাআহিক করিতে ইইবে | কিন্তু এ তন্ধ বুঝাইবে কে ? ধিনি নি্ে 
এই তত্ব বুঝিয়া নিজেব প্রাণে শাস্ত করিতে পাখিয়াছেন তিনিই না 
অপরেব প্রাণে শান্তি দিতে পাবিবেন ? আমাদের হুর্ভাগ্য বশত আজ 
কাল এক্সপ অধিকাবী বড় দৃষ্টি গোচর ভয় না। দেশের সৌভাগ্য বলিতে 
হইবে ধে, এই গ্রন্থ ব্যাখযাভা নিজে একজন উপযুক্ত অধিকারী । সঘৃগুক্ক 
লাভ করিয়৷ কঠোর সাধনাদ্বার| নিজে যে ছুল্লভ তত্ব অবগত হইয়াছেন 
আঙ্গ জীব ছুঃখে কাতর হইয়া অকাতরে তাহা সাধারণে প্রকাশ 
করিয়াছেন । আর এক বিশেষত এই যে, এমন ছ্ুকহ বিষদ্দ তিনি এমন 
সরঙলগ ভাষায় বুঝাইঘ়াছেন যে, সামান্ত,বাংলাভাষ।য় জ্ঞান থকিলেই 
স্বাহার বক্তব্য বুঝিঘ্থা নিপ্ধে কাঁজ কবিতে পাবিবেন। আমর! তাহার এই 
মহৎ উদ্দেশ্রের সম্পূর্ণ সালা দেই দিন বুঝিব যেদিন প্রশ্তাক হিন্দু 
তীহাব বিপুল পরিশ্রধলব্ধ এই 'পুন্ধ গ্রন্থ সাঈরে গ্রহণ করিয়া তদনুলারে 
কার্য কবিঞ্ছে অগ্রসর ছইবেন। 

্রস্ধানিষ্জ সমালোচনা কদিতে হইলে প্রত্যেক পংক্তি তুলিয়। দিতে 
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শান্ত সৌম্যমুন্তি শাস্তিমূল প্রশ্রবণ 
সর্ধ্সেব্য লেবানন্দী সেবক রতন ; 
প্রিমতম কষে হখ দিতে রত মন 
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদ! ভজ মন। 


(৩) 
বিপ্রং বিপ্রান্থমমণিবরং বিপ্রবন্দ্যং বরেণ্য 
আচগুাশলোদ্ধরণক্কতিনং প্রেমযৃত্তিং মহাস্তম্‌ । 
আবাঙদ্যং ভহরিরসন্ুধাঁপানমন্ত্ নটস্ং 
নিত্যানন্দং ভূবনসুখদ্রং প্রেমকন্দং ভজামং ॥ 


বিএ্রকুল-সিম্ধু-মণিবন্দ্য শ্রীচরণ 
প্রেমর্দানে আচগালে কবিজে তারণ 7 
হরির সুধাপানে নর্তন নটন 

প্রেমময় নিত্যানন্দ সদ! ভজ মন। 


(৪) 


পাপিষ্ঠং তদৃদ্বিজস্থতযুগং নীতবস্তং স্বলোকং 
যেনাজ্মীয়ে মৃছতস্থবরে পাতিতং তৃরিরক্রষ্‌। 
ক্ষান্ত দোষং সহজকৃপয়। দীক্ষিতং কৃ্নার। 
নিত্যানন্দং ভুক্নসখদং প্রেমকনাং ভজামঃ ॥ 


মুল জওঙ্গে ধার বন্ধের ক্ষারণ 
জগাই মাধাই করে হিজের নম্ধন ; 
পাপী &্লোহে কপাগুণে করিল রক্ষপ 
প্রেষদয় নিত্যানন্দ সঙ্ধা তজ জন। 
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€ ৫) 
পাবাবারেইতটতলকলোৌ দীর্ঘকালং নিগ্রান্‌ । 
ৃষ্টা শোচানতিকলুষিতান্‌ মানবান্‌ ছঃখদুনান্‌। 
্রাতুং সর্বব!ন্‌ হরিগুণতরিং চালয়ন্তং বিনার্থং 
নিতানন্দং ভুবনসুখদৎ প্রেনকন্দং ভজামঃ ॥ 
কলিরপ ছস্তর সাগরে নিমগন 
শোকাহত কলুধিত দেখি জনগণ ; 
হবিনাম তবি কড়ি বিনে পাবে লন 
প্রেমময নিত্যানন্দ সদা ভজ মন । 

(৬) 
তীর্থে তীর্থে কুতহবিগুণং পৈশবাৎ শুদ্ধলত্বং 
দেশে দেশে পঠিত তরণং পুজ্যবর্ধযাবধৃতম্‌ । 
লোকে লোকে প্রথিতচরিভং সর্বতোহঙ্জাতশক্রং 
নিভ্যানন্দং ভুবনস্থথদং প্রেমকনাং ভজামঃ ॥ 


বালা হ'তে লর্ববতীর্ঘে হবি সন্কীর্তন 
অবধূত বেশে সর্বদেশেতে ভ্রষণ? 
সর্বধলোকে ঘোষে দিব্য চরিত মোহন 
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদ! তজ মন। 

68) 
নায়। কৃক্ণেত্য খল সুহদ! পুতবিশ্থং সমস্তাৎ 
গত্যা শশ্বৎ্ পতিতবিষয়ান্‌ তীর্থতাং নীতবন্তম্‌। 
এবং নিত্যং জন্গণহিতে ফত্তুবন্তং শরণযং 
নিত্যানন্দং ভুবনম্থপ্দং প্রেমকন্দং তজামঃ ॥ 
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জগবন্ধু কৃষ্ণনামে জগতপাঁবন 
পদস্পর্শে হীনদেশ তিবথ রতন, 
অহবহ জীবস্থখে চিত্ত নিমগন 
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদা ভজ আন । 


(৮) 
অতল ভবসমুদ্রং তর্তমিচ্ছ! যদি স্তাৎ 
স্ববিষম ভবদাবাৎ শান্তিনাপ্ত,ং স্পৃহাচেৎ। 
পবম করুণ গোব প্রীতিলিপ্দান্তি কচ্চিৎ 
তজ ভঙ্ ভজ নিতানন্দচন্দ্রাজ্খি প্ল্মম্‌ ॥ 
ভবসিদ্ধ পারে যদ্দি হয তব ইচছ। 
ভব্দাবানলত্রাণে থাকে যদি বাঞ্ছ।, 
দ্যাল গৌরাঙ্গ পদে যদি চাও তত্তি" 
নিত্যান্ন্দ পাদপদ্ম ভজ নিতি নিতি। 


€ ৯) 
হরিনায়। তরণ্য। ষঃ পাবংনয়তি পাপিনঃ। 
দুস্তবন্ত ভবান্তোধে: স এবৈকো গতিম্ধ । 


সংলাবসাগবে হবিনামতবি দানে 
কড়ি বিনা উদ্ধার করেন পাপিগণে , 
দয়ালের শিরোমণি ঠাকুর নিতাই 
না ভজিলে কলি কালে অনা গতি নাই । 
উ্নিত্যগোপাল বিদ্ভাবিনৌদ । 


কলিষযুগের সাধন৷ 


( মন্ুবাদক-_ শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ রায়। ) 


[এই প্রবন্ধটি পভ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রেম বাবা॥ মভোদয়েব রচিত 
452.9172020. 11) 0৩ চাহ নামক সুলিখিত ইংরাজি সন্দর্ভ 
হইতে অনূদিত | লেখকেব পৃর্বাশামস নাম [₹. 1০0, ত[. &. ইনি 
লাঙ্গী ও নাবাণসী বিশ্ববিলালযেব একজন খ্যাতনামা অধাঁপক ছিলেন। 
সংস্কৃত ৪ হিন্দী লামায় উহার প্রগ।ঢ ঝাৎপণ্ত আছে। কোন অলৌকিক 
দৈবঘটনাশ ভিন্দধান্ম প্রণ্ত উতাক প্রগাচ আস্থা ও শ্রদ্ধ। জন্মে 
উপল এক্ষাণ বেষণপর্খে দীক্ষিত ভইয়া শজীকুষ প্রেম বাবা” এই নাষে 
পবিচিভ হইমাছেন। আলামাবা হতে ১৫মাইল দুলে উত্তর-রন্দীবন 
নামক স্থানে ইহার "মাশ্রম আছে। সেখানে ইনি পভ্রীবাধামোভন 
নামে ত্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত কনিয়াছেন ! ইভার প্রবন্ধসমূহ হিন্ধীভাষায় 
অনূদিত হইয়া স্ুপ্রসিদ্ধ “কল্যাণ পত্রিকা গ্কাশিত হইয়াথাকে। 
একজন ইংবাজ মনীষা বৈষ্ণবধশ্ম গ্রহণ কবিদা কিভাবে নাম তথ্ষ 
অ-.লোচনা করিয়াছেন, তাহ! জানিতে অনেকেবই কৌতুহপ হইতে 
পাবে এব” জালিলেও লাভ আছে, এই আশার আমরা নিম্ে উক্ত 
সন্দর্টিব সরল বঙ্গান্ছুব!দ প্রকাশ করিলাম ] 

ভাঁজান্ হাজ্ঞাব লোক সধু মহাত্বান নিকট এমন করিয়া _“ভগলৎ 
প্রাপ্তি েষ্ট উপাঘ কি? এস হ্ধ প্রায় ভিজ্ঞানা কবিয়] থাকেন। 
ইহার উদ্ভবে ভীাহাদিগকে সচর।চর শ্রীল নাম জপ করিতে বলা ভয়। 
এই উপাস্টি ভাহাদিগের নিকট এত সুহল ও সরল বলিয়! বোধ ভয় 
যে, তাহালা একথা প্রীই নিরাশ ভউয়া পড়েন! তাহারা কি চান, 
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একমাত্র ভ্রীতগবাঁনই জানেন--তবে, ইহান্ুনিশ্চিত যে, যদি এ প্রশ্নেৰ 
উত্তরে তাহাদিগকে কোনয়াপ কঠিন ষোগলাধনাব কথা বলা হইত, 
ভাহাবা বলিতেন,--প্আমরা গৃী,-সহস্র সহজ ছঃখ দ্রশ্চিস্তায 
অতিভূত আমর! কিক্ধুপে এবছিধ কঠিন উপায় অবলঘ্থন কবিঘা উহার 
জটিল বিধিগুলি পালন কবিব? আঘাদেব-_পক্ষে কি অন্ত কোন 
সহজতর সাধনা নাই ?* অবশ্তহ জাছে। সে সাধনা--কি যুবা, কি 
বদ্ধ, কি গৃহস্থ,কি পাধু-+কি উচ্চবংশজাত ব্রান্ধণ অথবা হীনবংশঙ্গ 
অশ্পৃন্ত চগডাল__সকলেরই পক্ষে সমান উপযোগী । কিন্তু যখন তাহাদিগকে 
সেসাধনাব কথা বলা কর, তথন--কি জানি কেন তীহাবা নিবাশ 
হইয়! পড়েন। যদি কোন রোগী বোগমুক্তৰ আশায় কঞ্গিকাকা 
হইতে ধছবায়ে ফোন স্ুবিজ্ঞ [চিকিৎসক আনয়ন কবেন আর সেই 
চিকিৎসফ আনিয়া 21079 17710 501 বা এইরূপ কোন সামান্য উষধেব 
ব্যবস্থ। দেন; তাহ! হইলে, এ পোগীব যেকপ অবস্থা হয়, ইহাদিগের 
মনে এই সহজ নাধনার কথা শুনিয়াও ঠিক সেইরূপ ভাবেব উদ্জেক 
হইয়া! থাকে । ইহ্থাবা সাধুব নিকট হইতে সাধারণতঃ এই ভাব লইয়া 
প্রত্যাব্্ন কবেন যে, এই সাধুটি তেমন কিছু |বশেবত্ব নাহ--অন্ক 
কোন মহাপুকষের নিকটে গা দেখি, তিন কি বলেন। 

ইহাব কারণকি? ইহার কালণ এই যে, যদিও ভগবছ প্রাপ্তির 
সহজ উপায় মানিবাব জগ লোকেব একট! আ।কাজ্ষ! দেখ! যায়, কিন্ত 
এঁ আকাঙ্কা নিক্ক্িদ্, কেননা, যখন ভাহাবা এ সহজ উপায়টি অবগত 
হয়েন, তখন তাহার! উহাতে প্রকৃত বিশ্বাস স্থান কর্বতে পারেন 
মা-তাহাবা মনে কধেশ, ভগবৎ প্রাপ্তব উপাঘ কখনই এত সহজ 
হইতে পারে না। এই ত কতলোকে হরিনাম করতেছেন, কিন্তু কই, 
ভীহাদিগের কোন উন্নতিই দেখা যাইতেছে না? কােেই, তাহাবা 
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সহসা এই সিদ্ধান্ত কবিয়া বসেন যে, হবিনামে কৌন ফল হয় না__ 
ইহাব! ভাবিয়া দেখেন না যে, “মাম সাধনার” পশ্চাতে সথগ্র হিন্দু 
শান্তর নির্দেশ অগণিত সাধু মহাত্্; ও ভক্ুজনেব অভিজ্ঞতা ও 
গভীন্ন দার্শনিক যুক্িবাদেব সমর্থন বহিয়াছে। 

প্রথমে শাস্ত্রের কথ! ! শাস্ত্রে জীহবি নামের মাহ!খ্যা 'ও লাম 
সাধনার সার্ধজনীনত্ব এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে এত অধিক উক্তি 
আছে যে, তৎসমূ অতি সংক্ষিপ্ত আফারেও একটি প্রবন্ধের মধ্যে 
প্রকাশ করা অসস্ভব। আষরা এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিয়াই 
নিরস্ত হইব-_ 

কুতে যদ ধ্যামতে| বিষণ ভ্রেতারাং যতো মখৈঃ | 

দ্বাপবে পরিচর্য।ায়াং কল তদ্ধপিবীত্তনাৎ ॥ (শ্রীমন্ভাগবত ) 

সতাষুগে ধ্যাসের দ্বাবা_ত্রেতায যজ্জের দ্বাবা__দ্বাপবে পবিচর্যযা অর্থাৎ 
তগবৎ পৃজায় যাহা৷ কিছু লাভ করা যাঁয়, কলিধুগে একমাত্র শ্রীহরিনাম 
কীর্তনেন দ্বারাই ততৎসমন্ত লব্ধ হইয়া থাকে । 

তেব পুশাং পবমং পবিক্রং গে।বিন্দগেহে গমনায় পত্রম্‌। 

তর্দেব লোকে সুক্কতৈকসত্রং যদুচ্যতে কেশব লা নাত্রম্‌ ॥ পেগ্মপুরাণ) 

কেশবেব নাম্যাত্র চ্চাররণই জগতে একমাত্র পুণ্যকর্ম ইহাই 
পবিজ্রবন্ত ) ইহাই একমাত্র সদশুঠঠান__-হঙগাহ গোঁবিন্দধামে যাইবার পথ । 

কিং কবিষ্যতি সাংখ্যেন হিং যোগৈ নবনামক ॥ 

মুক্তি মিচ্ছলি বাজেশ্র কুক গোবিনকীর্তনম্‌ ॥ (গকড়পুরাণ ) 

হে রাজেন্দ্র! স্াংখীয় ভ্ঞানযোগ অথবা অস্টা্গাছি যোগ কি 
করিবে? বদি মুর্তি কামনা কব, তবে গোবিন্দ নাম কীর্তন করিতে 
ধাক। 
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তন্নান্তি কর্মজং লোকে বাগ জং মানসমেব বা। 

যন্্ ক্ষপযতে পাপং কলৌ গোবিন্দ কীর্তনম্‌॥ (স্বন্দপুরাপ ) 

কলিযুগে কর্জ, বাগজ অথবা মানদ এমন কোন পাঁপ নাই যাহ! 
শ্ীগোবিন্দ কীর্ভনে ক্ষয়প্রাপ্ত না তয। পবিশেষে, নবসিংহই পুরাণে, 
শীভগবান 1নজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, 

কৃষ্ণ কুষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যে। মাং স্মবতি নিত্যশঃ | 
জলং ভিত্ব! যথা পস্মং নবকাছুদ্ধবাম্যহম্‌ ॥ 

“কৃষ্ণ”, “কৃষ্ণা, "কৃষ্ণ এই বলিয়া যে ব্যক্তি আমাকে শ্মরণ করে, আমি 
তাহাকে-_পদ্ম যেমন জল ভেদ কবিযা উশ্িত হয়-_সেইতাবে নরক 
হইতে উদ্ধার কবিয়া থাকি । 

শ্রুতি, বিষুপুবাণ, ব্রহ্মাগুপুবাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, বলাহপুবাপ, ব্রহ্ম 
বৈবর্তপু্ীপ, এুম্মপুবাণ, মহাভাবত প্রভৃতি শান্তগ্রন্থ হইতে এইক্সপ 
সচম্র সহত্র শ্সোক উদ্ধত্ত কবা যাইতে পাবে। গশ্লোকগুলি সমস্তই 
একই কথাব 1ভন্নীকারে ও ভিন্ন ভাষাথ পুররুক্তি মাত্র। তবেই 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শান্ত্রমূহ একবাক্যে নির্দেশ করিয়াছেন 
যে, সকল লোকের পক্ষে সর্ধবকালে বিশেষতঃ এই কলিযুগে শ্রীহরিনাম 
কীর্তনেব তুল্য ধর্ম আর নাই। 

এই ত গেল শাস্ত্রে কথা। ছূর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান যুগে এরুপ অন্দেক 
ব্যক্তি আছেন ধাহাঁবা শাস্ত্রবাকো কিছুমাত্র বিশ্বাস কবেন না। যছিও 
শঙ্কবাচার্ধ। প্রভৃতি দ্রার্শনিকগণের মতে শান্ত্রই আদ ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-_ 
তথাপি ব্হলোকে নিঙ্জ নিজ ধাবণার সাহত না মিলিলে শান্ত্রবাক্য 
অগ্রাহ্য কবিয়া থাকেন। ইহীব! অবিশ্বাসী অথবা নাম্তিক-_সুতবাং 
ইহাদিগেব লধন্ধে কিছুই বলিবাব প্রয়োজন নাই, কিন্তু ধাহাবা ভবিষ্যতে 
সাধক হইবার অভিলাধী অথ শাস্ত্রবাকা মানিতে প্রস্থত নছেন তাহা 
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দিগেব সব্ঘদ্ধে আর কি বলিব? তীহাবা মুখে বলেন, “আমবা ভগবানে 
বিশ্বাস কবি” অথচ তাহার আঁজঞ। লঙ্ঘন কবেন। -শ্রুতি স্থতি মমৈবাজ্ঞা” 
শ্রুতি স্বতি আমাবই আজ্ঞ।” টি ইচাবা যদি শাস্ত্র ন। মানিতেন, তবে 
শ্রীকৃষ্ণের কথ! কোথায পাঁইতেন , আব শ্রুতি তির বেদাস্ততত্বই বা 
শিখিতেন কিকপে ? ঘণ্দি ইছাদেন দীশক্তি এতদূর তাঁক্ষ হয় থে, ইচ্াবা 
নিজেই নর্বপ্রকাব আধ্যাত্মিকতক্বেন মীমাংসা করিতে সমর্থ, তাহা 
হইলে ইভার। শাস্ত্রের অর্থ গ্রভণ কবিতে যাইবেন কেন? ইহ্াবা 
কেন একটি স্বতন্ত্র ভগণানে। কটি করযা একটি ম্বতপ্র সাধনার 
প্রবর্তন ককন ন1" বস্ততঃ হরূপ এনেকে আছেন ধাহার। এপ 
কবিয়া গাকেন। এরা বছ্নে যে,ভীহাদেব ভগবান মান্য থবা এবপ 
“কোন আকাশ কুহমজজাতীর পদার্থ । 'মামাদের আলোচনা এজপলোকের 
সম্বন্ধে নহে__আমবা! কেবল উহাদের দন্বন্ধেই আলোচন। করিল ফাহান! 
শ্রীকৃষ্ণকেই চাহেন আথ১ ভাভাল বাণা বিশ্বাস কবিতে পানেন না। একপ 
লোকে জানিতে চাহেন শ্রীহপি নানেব শক্তি ও উপযোগিতা সন্ধে না 
সত্যই কোনক্লপ অকাটা প্রনাণ আছে কি না? 


হা-আছে। উকুগণেব উক্তি ও আচবণ হইতে 'এক্সপ বিপুল 
সাক্ষাসস্তাব প্রাপ্ত হওরা যায় মে, একত্রে আমাদের পক্ষে কোন্টি 
বাধিয়। কোনটি উল্লেথ কলির তাত নির্বাচন কলা সুকঠিন। আমল] 
এপানে কয়েকটিঘাত্র প্রধান সক্রিন উল্লেখ করিব । 

স্বীশ্ীচৈ তন্ত মহাপ্রহু অ বশবান্ত ₹ন্ুনাম কবিতেন এবং বলিতেন ঘষে, 
কলিযুগে কুক্তপ্রাপ্তির ইহাই প্রকুষ্ট পদ্ধা। 


হবেন হবেনগম হবেনগানৈব কেবলম্‌ 
কলো নাস্ট্যেব নাক্ট্েব নান্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 
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হরিনাম হবিনাম হবিনাম সাব। 
কলিষুগে ই! বই গতি নাহি আর |” 
তাহার নুপ্রসিক্ধ অন্ুচর হরিদাস যবনবংশজ হইয়াও তিন লক্ষ 
নাম করিতেন এবং তদ্বাব! কৃঞ্ককে প্রাপ্ত হইন্গাছিলেন। একবার 
কতিপয় ছুবৃত্ত তাহাকে প্রলুন্ধ করিবার জন্য বনমধ্যে তাহার আশ্রমে 
জনৈক বেশ্তাকে প্রেরণ কবিযাঁছিলেন , তিনি বঙ্সিলেন__-“অগ্রে মামি 
আমাৰ সংকলিত তিনলক্ষ নাম জপ কবি, পনে ভোঁমার আকাজ্জ। পূর্ণ 
করিব |” বেশ্যাটি তাহাব নামসমাপ্তিন আশায় বসিয়া বাহল-_কিস্ত 
নামের কি মহিমা! নাম শুণপিতে শুনিতে তাহাব মনে সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন হইছা গেল_স্থহরাং খন সাহার জপ শেষ হইল তখন এ 
বেষ্টাটি তাহার নিকট নাম গ্রহণ কশিলেন এবং নিজ গৃহ ও বৃত্তি 
পরিতাগ কবিব। স্থবী হইয| গেলেন। 
শ্মন্মহাপ্রভূ ও তাহার পবকববর্গই এবিষয়েন একমাত্র নিদর্শন 
নহেন। উত্তবে ও দক্ষিণে-- বাঙ্গালার ও মহাবাষ্টরে কঞ্চতক্ত এবং 
বামভক্ত-কবীবপস্থী ও নীনকপন্থী_মুসলমান স্ফী, “এমন কি বৌদ্ধ- 
ধর্দাবলন্ধী সাধু সকপেই নামেব মহিমা প্রচার কবিব! গিয়াছেন। যখন 
দেখিতেছি-সমগ্র ভক্তমণ্ডলী একবাক্যে এই সাক্ষ্য প্রদাণ করিয়া 
গিধাছেন আর তাহাদের সেই উক্তি শান্জসমুহ ঘ্বা+ সমর্থিত হইতেছে, 
তখন কি আমাদের পক্ষে এই নামগ্রহণ সমীচীন নহে? অতীতেব ও 
বর্তমানে এই যে সমগ্ত ভক্ত-_উহাণা সকলেই কি মিথ্যাবাদী অথবা 
প্রবঞ্চিত মৃখ খাজ্জ? দি তাহা না হয়--তবে কেন আম্বা ইছাদেব 
কথায় নামের অচিভ্ত্য 9 অনন্তশণজ্ততে বিশ্বাসবান না হই ? 
উমন্তাগবত পাঠে জানা যায় যে, ধাহার চক্ষু জ্রীকৃঞ্চনাম শ্রবণ 
সিক্ত না হয়, তীহার দয় পাযাণে গঠিত। কি আশ্চ্ধ্য 1_ আমরা কেন 
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তবে এই নাম্‌ গ্রহণ করিবার সমম্ব কেবল হাই তুলি আব তন্দ্রাতুং 
হইয়া পড়ি? ্মটৈতন্যমহা প্রভু বলিয়াছেন,__ 

নায়াষকাবি বছধ! নিন্দ সর্বশক্তিজ্তরার্পিত নিয়মিত ম্মবণে ন কালঃ। 

এতাদৃশী তবরুপা৷ ভগবন্‌ মমাপি ছুর্দৈবমীদৃশ মিাজনি নানুণাগঃ ॥ 

“ছে ভগধন্। তোমার এমনই কৃপা তুমি তৌমার নামে তোমাৰ 
সমস্তশক্তি নিহিত কবিয়াছ এবং দলেই নামগ্রহণেবও কোন কালাকাঁঙগ 
নির্ধারিত কবনাই; অথচ আমার এমনি ছুদ্দৈব যে, নামে কুচি 
আগ না” 

জীরুফ তাহাব সমগ্র অচস্তাশক্তিই নিজনামে অর্পণ করিমাছেন। 
'শই নাম তাহা হইতে পৃথক নহে এবং ইহা অতি তান বাস্ডিকেও 
উদ্ধার কবিতে সমর্থ। নামে কাছে অপরাধী হওয়। আঁ যেহজ্ত 
আমাদিগকে আহার্ধ্য দান কবিতেছে সেই হস্ত দংশন করা একই কথা, 
অথচ 'আমনা অহন এইক্ষপ অপবাধেব কার্যই বিয়া থাকি । স্ুতবাং 
নামগ্রহণ কলতে কবিতে আমাদিগের নযনে যে অশ্রধারা প্রবা হত হয 
না, ইহা বিচিত্র নহে। 

পল্মপুবাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নামাপবাপ সথ্দদ্ধে আলোচন! আছে ( 
নাঙাপরাধ সংখ্যায় দশটি। (স গুলি এই,-_ 

(১) বৈষব শিন্দা (২) শিবাদি দেবতাকে শ্রীকষ। হইতে স্বতন্ত্র 
ঈশ্বর জ্ঞান (৩) শগুকদেবে মনুষ্যজ্ঞঞান (8) বেদ পুরাণাদি শান্নিন্দা 
(৫) নামে অর্থবাদ (৬) নামে কুব্যাখা! বা কষ্টক্সনার আরোপ 
(৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ নামই আমাকে সর্ববিধ অপ্ন।ধ 
হইতে রক্ষা] করিবে এই বিশ্বাসে পাপকাধ্যের অনুষ্ঠান (৮) নামেন 
সহিত অন্য ধর্মান্ষ্ঠান কিন্ব। সৎকর্ম্ের তুলনা (৯) ভক্কিবিমুখ শুদ্ধ 
হীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ (১* ) নাম মাহাত্ব্য শবণ করিয়া গ্রীতির 


১৭২ ভক্তি [৩০শ বর্ষ ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 





আভাব। আমলা কে প্রনিন্দিতই এই সকল অপবাধের মধ্যে অনেক 
গুলি অপনাধ করি ন|? 

(১ম) আমবা মনে কবি-আমবা নিজে অপপের চেয়ে ভাল 
স্থতবাং অজ্ঞাত গাবে অস্যার বশবর্তী হইযা ভক্তজন পন্ষদ্ধে নানাবিধ 
ঈর্ষাপূর্ণ অপবাদ হয় নিজে প্রচাব কবি,না ভয় অপরের মুখে শুনি 
কিম্বা, 'িল্যাণ? পত্রিকায় পণ্ডিত জীযুক্ত কদ্রীনাথ ভট্ট মোদয় যেরূপ 
লিখিয়াছেন-_ামবা তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়া থাকি যে, ইহাদিগেব ভক্তি 
কিছুই নহে কেবল মৌখিক আডঙক্বব মাত্র, ইহাদিগের মনুষাত্ব নাই-- 
উাবা দেশেন কোন উপকারে আসিবে না। এই ভাবে আমণা 
নিজেদেব খুব সধুপুকয বলিয়া জাহিন কবিয়া থাকি আব এমন নকল 
ভক্তেন নিন্দা করি ধাদেব পদবেণু গ্রুঞণ করিবার যোগ্যও আমি নহি। 

(২ঘ) নিষ্ঠীব অভাবে আমন! একাধিক দেবতাব উপাসনা কবি। 
আমবা ভাবি, ইহাদের যধো অন্তহঃ একটিও প্রকৃত দেবতা তইবেন। 

(৩য়) আমন! শ্রীগুরদেবকে তাহার যথ।র9থ শ্বূপে অর্থাৎ শ্রীকুঞঃই 
নবাকাবে ভ্রীগুকফপে আবিভূতি হইপাছেন, ইহা বিশ্বাস কবি না। 
আমব৷ শ্্রীগ্ভকদেবকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান কবি আব তাবি তাহার 
উপদেশ আমবা ততদিন পালন কবিব যঙদিন উত। আমাদের ধাবণার 
সহিত মিলে । আামবা বলিয়া থাকি উপাসনা সম্বন্ধে ভগুরুমহাবাজের 
উপদেশ অবশ্য পালনীষ কিন্ত যখন ঠিনি ইংবাজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
মহেন তখন, বৈষষিক বাপালে ঠীহাব পবামর্শ যে বর্তমানযুগেব বিশেষ 
উপযোগী হইলে, তাহা মনে হয় না। 

(ভর্থ) আমবা স্বাণী সহজানম্দ সরম্বতী” তাহাব *শ্রীমন্তাগবত 
মে কুষ্ঠবিত" নামক প্রবন্ধে যে কথার অবতাবণা করিয়ীছেন--সেই 
কথায় সাঘ দ্রিহা শ্রীভাগবতেব সমীলোচনা কবি ও বলি যে'রাসলীলা” 


চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৩৮।৩৯ ] কলিষুগের সাধনা ১৭৩ 








বর্জন কবিয়া এই শ্রস্থখানির সংস্কার বিধান কর্তব্য । হা কুষ্ণ! কৃষ্ণ 
আমবা আজ কাল এতই পুণ্যাত্ম। হইয়াছি যে, আমাদের বর্তমানযুগেব 
মনোবৃত্তির নিকট তোমাব লীলাও পবিক্র বলিয়া বিবেচিত হইল না। 


(৫ম) আমার্দিগের মতে শাস্ত্র বর্তি নাম মহিঘ1 কসতিবঞ্জিত। অলীক 
স্ুতিবাদ বা এরূপ কিছু হইবে। 


(ষ্ঠ) আমলা কোনবপ অভিনব ব্যাখ্যা আবিক্ষার করিয়া! বলিয়া 
থাকি যে, নাম জপেব দ্বারা আপনাকে এক প্রকান সম্মোহিত করা হয 
তাহার ফলে মন স্থির হইয়া আসে, এইভাবে আমবা উচ্চতর সাধনার 
অধেকারী হইয়া থাকি । 

(খম) আমন আ্রীভগবানের সেবায় অথবা নিজ নিজ চবিব্রগণ্ত 
দোষ সম্বন্ধে তত দৃষ্টি বাঁধি না,কেন না আমলা ভাবি, নাম যখন 


সর্বশক্তিখান তখন একটুমাত্র নাম জপ কবিলেই আমবা সর্বববিধ 
অপরাধ মুক্ত হইতে পাঁবিঝ। 


(৮ম) প্কল্যাণ” পত্রিকাব অপব একজন লেখক সম্প্রতি লিখিয়াছেন 
যে, নাম্জপ প্রবর্তকদিগের জন্য ইহাব পবে, জসআমার্দিগকে ধ্যান, 
যোগ অথব| অন্য কোন উত্কৃষ্টতর সাধনা কবিতে হইবে । আমরাও 
ঠিক এই কথাই বলিয়া থাকি । 


(৯ম) আমরা সচবাচর এই নবম অপবাপটি করি না? কারণ, 
আমরা কাহাকেও নামেঠপদেশ কবি না। (১ম) দশম অপরাধ 
সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই ধে, যখন কেহ আমাদিগের নিকটে নাম 
মহিমা কীর্তন কবেন আমরা ধীবভ'বেই হউক আর অধীর ভাবেই 
হউক তাহার কথ শেষ হইতে দিই, তারপর, জামর! আমাদের মলোম্ 
কোন্‌ বিষয় রাজনীতি অথবা বিষয়কর্ম্ দম্বদন্ধে আলাপ করিতে থাকি। 


১৭৪ ভক্তি [ ৩৭শ বর্ষ) ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 





আমরা কেন তবে নিজেদের নির্বদ্ধিত! ও অকৃতজ্ঞতার দোষ 
ন। দিয়া নামের দোষ দ্রিই। 


এক্ষণে উপায় কি? আরও নাম কন!। যখন কৃষ্ণনাম অপেক্ষা 
শক্তিশালী আর কিছুই নাই-তখন আরও বেশী কবিয়া মাম করা ছাড়া! 
নামাপরাধের আর কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পাবে? আমবা যদি অবিশ্রাপ্ত 
নাম করিয়া অ।মাদের ভিতব থেকে নামাপবাধের সকল চিহ বিদুবিত 
কবিয়া দিতে পারি, তবেই আমরা নাষগ্রহণে যথার্থ অধিকাবী হইল্সা 
শান্ত ও ভক্ত নিদ্দিট সমগ্র ফলপ্রা্ড হইব। 


যেব্ক্তি অপবাধমক্ত হইয|! একবাবমাত্র কৃষ্চনাম গ্রহণ করেন__ 
মুক্তি যাঁচিয়। ত্তাহার ত্বারদেশে আসিযা উপস্থিত হন । যখন শ্রীবজেন্্ 
নন্দন নিজেই ভাঙার সমগ্র অপ্রারৃত সৌন্দর্ধ্য ও মাধুর্য লইয়া বিবাজিত 
তখন কে-ই ৰা মুক্তি চাহিবে? ইছ। সত্যসত্যই অনুভূত হইলে, 
নাম-সাধকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়, আর মোক্ষজনিত ব্রক্ষানন্দ 
অপেক্ষাও অধিকতব আনন্দের আস্বাদনে সর্ববশরীর পুলকিত হুইয়! 
উঠে। ইহা আজগুবি গল্প নহে,--সত্যবাক্য । যে কেহ জীচৈতনা 
মহাপ্রভুব জীবনী পাঠ করিয়াছেন তিনিই ইহা উপলন্ধিকরিতে পারিবেন। 
কঠোব হৃদম পাপী ও ঘোব সংসারী ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র তাহার মুখে 
হরিনাম শুবণ করিয়াই নিষ্ঠাবান তক্তে পবিণত হইয়াছিলেন। 
ইহার? আবাঁথ অপরেন উপর সেই প্রভাব বিস্তাব করিতে লাগিলেন-- 
এইরূপে প্রেমভক্তির আগুন দ্বাবানলেব মত দেশের চারিদিকে ছড়াইয়। 
পড়িল আবু পথেব ময়লাযাটি সব পুড়াইয়া দিয়া অর্ধতাঁবত কৃষ্ণ প্রেমে 
প্র্ধীপ্ত কবিয়াছিল। এই প্রেমের আগুন এমন কি বারাণলীর মায়াবাদী 
সন্ন্যাসিগণকেও স্পর্শ করিষ্া তীছাদেং জঅহ্ৈভ জ্ঞানের জহক্কাব 


চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৮৩৯ ] কঙিযুগেব সাধনা ১৭৫ 


ভন্বীভূত করিল আর ও মহানগরী কৃষ্ণ যখন বাণাম্ুরের সহিত সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন তাহাব মত আব একবাব দগ্ধ হইল। 

বুপূর্ধে দ্বাপর যুগেই যে এইরূপ ঘটগাছিল-_তাঁহা নহে । মাঝ 
কয়েকশ বংসব পূর্বে শ্রীচৈতন্যেব মুখোচ্চাবিত নামের আলোক 
কলির অদ্ধকান ভেদ্র করিয়া! জগতে শরীক বিগ্রহ প্রকাশিত করিয়াস্থিল 
আর দেখাইয়াছিল যে,তিনি সর্বদাই নামে আহ্বানে সাভ! দিশা 
ন্গগৎকে উদ্ধার কবিবান্‌ জন্য প্রস্তত। 

নাম ধথাঁবীতি উচ্চাবিত হইলে, নামের এইরূপ শি প্রকাশ পাদ 
আব ইহা কিছু বিচিত্র নছে, কেন না, কৃষ্ণ কষ্ণচনাম হইতে পৃথক নছেন ; 
যেখানে নাম, লেইখানেই কৃষণ। যে রুষ্ণ শঙ্খস্পর্শে ফ্রবকে ব্রদ্ষজ্ঞান 
দিষাছিলেন তিনি-_-আস্মানাত্মবিবেক 'মথবা নানাবিধ জটিল কলরৎ 
বতীত আমাদিগকে উদ্ধাব করিতে পাবিবেন না, ইহা ফি বিশ্বান্ত ? 
যণ্দ আমবা এরূপ বিশ্বাস কবি তবে আমনা ভ্রান্ত । তিনি আমাদিগের 
শিকট হইতে কিছুই চাহেন নাঁ_চাহেন শুধু আমরা শ্রদ্ধাসহকারে 
তাহার নাম করিব। তাহাল নিজ মুখেব কথা এই £-- 

“গ্ধণযেতৎ প্রবদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি । 
ধদেগাবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্‌ ॥* 

"হা গোব্দি" দুবদেশ হইতে দ্ৌপদীর এই কয়েকটি কথা আহার 
হৃদয়কে এমন খণতারে পীড়িত করিক্াছে শে, সে তার কিছুতেই 
অপহৃত হইতেছে না। 

গীতার শেষ কথা--“যামেকং শরণং ত্র ।” ভাগবতের বাপীও 
তাহাই। ইহা ব্যহীত সার কিছুনই প্রয়োজন নাই! কুষ্ণনাম বেদ. 
বেঙান্তের সার । ইহাই মহামন্ত্র। এই নাম গ্রহণে দেশ কাল ও 
ছরধিকারীর বিচার নাই । যোগ বল, যাগ বল, জ্ঞান বল, সৎকর্খ বল-_ 








১৭৬ ভক্তি [৩*শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


কিছুই ইহার সহিত তুলনীয় নহে। শ্রদ্ধাসহকাবে গৃহীত হইলে এই 
নাম ব্রিজগৎ ধ্বনিত করিষা সমগ্র জীবের কল্যাণ বিধান কবে এবং 
ত্রিজগণ্ড ছাঁডা হইয়া গোলোকে ই্রীকুঞ্চেব নিকটে পৌছায়। কোথায় 
হস্তিনাপুব আব কোথায় দ্বাববা। দৌপদ্বীব আহ্বানে কুচ তাহার 
সাভায্যার্থ আসিলেন। এন্সপ বলিও না বে, ইহা কেবল দ্বাপব থুগেই 
সম্ভব হইয়াছিল; এরূপ ঘটনা মাজিও ঘটতেছে। কলিযুগ যতই অগ্রসর 
হইতেছে, ততই অন্যাধধ সাধনা মলিন ও শক্তহীন হইয়া পড়িতেছে 
আর ততই উদ্ভ্বল হইতে উজ্জ্বশতবভাবে এই নামের গৌবব প্রক্চটিত 
হইতেছে । পূর্বব পূর্ব যুগে অন্যন্য সাধনায় যে শঞ্জিলাভ হইত 
তৎসমস্তই কৃষঝ্চনামে শিহত "আছে-াক্ষবল আমাদের বিশ্বাসের অভাব। 

হে দীন্বন্ধে।। তোমান নামই আমাদের সম্ঘল। বর্ণাশম ধর্শ 
আর্দে কোথাব ! ব্রক্ষচমা আশম 'এনং উ্রশলবা আর দেখা যায না। 
ত্যাগপ্রধান বাণপ্রস্থই বা কই? গাহঙ্থ্য ও সন্তান আএম এখন 
কেবল নামে মাত্র বিছবমান। ইহাদেব ভিতবে প্রাণবস্ক নাই, আছে 
শুধু বাহিবের আবরণ ও খোলস। তুমি ত বলিয়াছ_-ধর্ষের গ্লানি 
হইলে আচার আসিবে। তোমার মে আশ্বাস বাণী আক্ত কোথায়? 
তাহাও কি কালধন্মে বিলুপ্ত হইল? ষর্দ তাহাই হয়, বিশ্বের ধ্বংস 
অনিবার্য । কেন না সমগ্র বিশ্ব যে তোমারই সত্যে প্রতিষ্ঠিত । দ্রৌপদীর 
আহবানে তুমি যে ষগর্ব বাণী উচ্চাবণ কবিয়াছিলে__তাহা আজ 
কোথায় গেল? যদি বল__ আমাদের বিশ্বাস নাই, তাই আসিতেছে 
না__তাহা হইলে, বলি, অজামীল ব্রাক্ষণেব কি বিশ্বাস ছিল? প্রভো ! 
তুমি সব নাও__শুধু আমাদিগকে তোমার নীম করিতে দিও, কেন না, 
তোমার নামটি যদ্দি কাড়িয়! লও, তাহা হইলে, আমাদের আর কিছুই 
থাকিবে না। 





শ্বীকষ্ণের দোলযাত্রা 
( শ্রযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিক্ঠ কাব্যগুণাঁকব।) 
( আজু) কুঞ্জ বিপিনে মিলত গোপিণী 
থেলত শ্যাম সনে হোরি। 
আবিব বুঙ্ুম ডাবে সধু গায়ে 
রঙ্গে যুঠো। মুঠো ভবি ॥ 
'কণিত বারি পিচকারী পুবি 
ববিখয়ে ঘন ববজ সুন্দরা__ 
হো হো হাঃ ভাঃ হাঃ হাসত পিয়ারী 
কাল ববণ লাল কবি ॥ 


নাগর কালিয়া বিজান লদ্ভিয়া 
কুলবতা কুল উঠে উললিযা__ 
নাচত গাওত ব্তদে মাতিয়। 
শ্তাম চাদে ঘেবি ঘেরি ॥ 
উম্তিণী বালা সরম ছোড়ি 
বধুয়। রঙনে ধরে হিয়াপবি-_ 
পুবাওল আশ সবছ" গোয়াবী 


বিবিধ বিহার করি ॥ 


গুরুশিষ্য সংবাদ 

( শ্ীষুক্ত বামাচরণ বসু ভীবসাঁগর ) 
হরিদাস ।--ঞপাদ ভ্রীজীবপোস্বামীচরণ প্রমুখ মহাজন্গণের সিদ্ধান্ত 
“ইচৈতন্টদেব: জ্রীকৃফন্ত আবির্ভাব বিশেষঃ* এবং সেই বিশেষত্ব হইতেছে 
“বৃষতাছুন্ুতাধুতত্বে* তাহা! এককুপ বুঝিলাম কিন্তু নরহরি সরকার 


৯৯ 


১৭৮ তক্তি [৩*শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্য! 





ঠাকুব প্রভূতি মহাপ্রুব প্রকট-লীলা-সাক্ষী মহাঙ্গনগণেব পদাবলীতে 
অন্তক্পপ বুঝা যায়। তাহাতে গৌরালস্ন্দবকে বসবাজ বিদগধ নাগব স্বরূপে 
কীর্তন কবিয়াছেন, কেহ কেহ বা পণ্ডিত গদাধরকে শ্রাশিকান্বরাপে 
দাঁড় কবাইয়া শ্রশচীনন্দনকে খাঁটী বসিকশেখব কৃষ্ণত্বে স্থাপন করিয়! 
“আছু ভাম তুয়া সান ঝুঙজন বিলসব” এইবপ পদ প্রকাশ কবিয়া 
শ্ীগৌবাঙ্গ যে নবদ্বীপ বিহাবে ঝুলন লীলা্দে প্রকাশ করিয়াছেন 
ইভাই প্রচার কবিয়াছেন। তাদৃশ গম্ভীরচিত্ত মহাপঙিত যে সন্পূল 
ব্যবহারিক মর্ধ্যাদা ছাড়িয়া ও ভুলিয়া স্বধুনী তীবে প্রকান্ঠে এরূপ 
রছে৷ ব্রজলীলাব অভিনয় কবিয়াছেন অথচ অভিনয়ে মত সাজ 
কৃষ্ণের বিলাস বৈভব নচে পূর্ণমাত্রায খাটী মধুব ব্রক্জলীল! প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা নিজে দেপিয়া জানিয়া দৃঢ়তার সহিত সেই গৌনপার্যদ 
বলিভেছেন “বাস্থঘোষ কহে ইহা জাঁলিয়।” সুতরাং একপ স্থলে নাধাভাব- 
ছ্যুতি স্থবলিত কৃষ্ণ আব কিকপে বলা যায়? আবাব কোনও সুন্দরী 
নদীয়া নাগরী স্থবধুনী তীবে চিত্রার্পিতেব ন্যায় গৌবস্ুন্দবকে প্রাণ 
ভরিয়া দেখিতেছেন এবং পুববকান্ত! ভাবে (পত্রজ তরুণীগণ লোচনমঙ্গ ল, 
এবে নদীয়াবধু নয়ন আমোদ" ) কটাক্ষবিক্ষেপ কবিতেছেন হঠাৎ চোখে 
চোখ পড়ায় মুদ্ধ। সেই নাগবী ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া মুখ ফিবাইড়া 
আছেন তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া গৌরকিশোর বলিতেছেন-- 

“ভাল ভাল ওহে এ পবচাতুবী কোথা ঝা শিখিলে তুমি। 

বল বল দেখি তোমা না দেখি! কিরূপে খ্াচিব আমি ॥৮ 

স্বাপবযুগে যাহা হইবার হইয়াছে এই ঘোর কলিকাঁলে এক্সূপ চিত্র 
তদ্রদমাজের অলহনীয বটে বিশেষতঃ শুপ্রতিষ্ঠ পঞ্ডিতরাজ নবীন যৃবক 
খৌর কিশৌবেব পক্ষে তীহাব ঈশ্ববত্ের দোহাই ফিলেও ইহা তাহার 
পক্ষেশৌতন নছে, আব্র শোভন হইজেও তাহা রসবাজত্বের পরিচাস্বক 


চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৩৮৩৯]  গুরুশিষা সংবাদ ১৭ 





ভিন্ন আব কি বপিবেন? এই লকল পদকর্তৃগণও যহ্ছাজন পর্দবাচ্য 
সুতরাং তটস্থ সাধকের পক্ষে কর্তব্য নির্ধারণ ছুক্ষর বটে, এখন কোন্‌ 
মহাজনেব অস্ুগমন কবিব ? 

গুকদেব ।-_ “ঈশ্বরের তত্ব যত, তাহা বা কহিব কত, অনস্ত অপার 
কেবা জানে” সকল যনীষিগণ যদি ভগবৎ স্বক্পপকে একই প্রকার 
দেখিতেন তবে অনন্তশান্ত্ের অনস্তমত হইবে কি জন্য? নানামুনির 
নানামত চিবকাঁল আছে ও থাকিবে । যাহার আধার যেরূপ ভক্তিভাব- 
বাসিত, সে তগবানকে সেইকূপেই দেখিবে ও বুঝিবে। একই আলোক 
বঙ্গিণ কাচতেদে বিভিন্ন জ্যোতি প্রকাশ করে, বিশেষতঃ শ্ীগৌরাজ 
স্থন্দব সর্ববসাশ্রয, অখিল বসামৃতমুস্তি , যাহার ভাগ্যে যেরূপ লীলা 
দর্নি হইয়াছে সে লীলামকে দেইবকপই বুঝিয়াছে। চৈতন্যঙ্গেব লম্বন্ধে 
এ ক্ষেতে মকল মহাজনের একপ্রকার মত পোষণ করা শম্ভবপর 
নহে । সাথককে কাঁজেই শ্রীল নবোত্বম ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশষত 
চলিতে ভইবে । যখ।-"মহাজনের যেইপথ, তাতে হব অহ্ুরত, পূর্বাপর 
কবিয়া বিচাব |” লীলা হইতেই লীলাময়কে চিনিতে ও ধরিতে পারাষায়, 
তাহাও আবার কৃপা সাপেক্ষ । 

ঈশ্বরেব কপালেশ হয় তো যাহাবে, 
সেই ত ঈশ্বর তত্ব বুঝিবায়ে পারে ॥ (হ্ীচরিতাম্ৃত) 

ইনি ত আবার গ্রচ্ছন্নঠাকুবপ। আয্মগোপন করিয়া তক্তের সাজিস্ধুতি 
বহিয়া ফিবেন। নিজেই “হা কৃষ্ণ ত1 কৃষ্ণ” বলিয়া কারিতেছেন তাহাকে 
ধর! খুব শক্ত। বিনি কিবীট কুণগুল কৌস্তত আদি লইয়া আত্মপ্রকাশ 
করিতেই আবিভুতি হইয়াছিলেন তরাঙ্গাকেই মায়ামুহব্গীব চিনিতে 
পারে নাই "সব যিনি আপনাকে লুকাইতে ছন্সফেশ ধরিয়া আছেন 
তাভাকে চিনিধে কে? 


৯৮০ ভক্তি [৩*শ বর্ষ ৮ম ওঈম সংখ্য। 








তাই শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন-_ 
কষ্ণপীল! বর্ণিতে নাবে সেই জন ছাব। 
বিশেষ দর্গম এই টচ-ন্য বিহাব 

শ্রীশচীব ছুলালেব প্রথম চিত্র হইতেছে নিমাই পণ্ডিন পর্ণ প্রচ্ছন্নলীলা। 
প্রাকৃত বিচ্বা আববণে আত্মগোপন করিতেছেন, তর্কশাস্তে অজেয়, 

হয় বাখযা নয় করে) নয় কবে হয়। 
আপনি খগ্ডিম্া শেষে আপনি স্থাপয ॥ 

উ দেখুন্‌ বুখাতক্কেব ভয়ে ভুক্ত গদাধণ মুবুন্দাদি পলাইতেছেন আব 
নিমাই পণ্ডিত উপহাস কবিয়। জাপাইতেছেন প্ৰহিশ্ুখ-সম্|ষণ-ভণে 
পলাইতেছ, একদিন -“অজতব আসিবেক আমাব ছুযারে ॥” কালো মেখের 
মধ্যে খিছ্যুৎ ঝলকের ন্যাঁয় এই ঘআত্মস্বরপাবধণী শীলা মধ্যে জাস্প্রবাশেব 
কিছু কিছু আতান পাওয়া যাঁয়, তাহাও পাকা জন্ববী তিন অন্টে ধবিতে 
পারে না। সকল নর্দীয়াব বড বড বিজ্ঞ লোক, যাহাদে নিকট ভক্তি- 
বসেব অন্নুভাবাদি সম্পূর্ণ অপবিজ্ঞাঙ ছিল যখন ত্বাহাবা শচীব নিমাইকে 
উম্মাদবোগগ্রস্থ লাব্যস্থ কবিয়া শিবাদ্বতাদিন বাবস্থা করিলেন তখন তক্ত 
প্রবব শ্রীবাস পণ্ডিত দেখিয়া অবাক হইলেন, “হেন প্রেমনূলৌকে না হম” 
ব্যাথিতা শচীদেবীকে আশ্বস্থ করিয়া বলিলেন “ইহ কু অন্ঠজন বুঝিবাণে 
নারে ॥ যে মহাশক্তিযোগ দেখি ইহাব শবীরে। ব্রহ্মা শিব শুক আদি 
তাহা বাঞ্ছ! কবে ॥* এখন বুঝিপে সেই প্রেমের ঠাকুরকে চেনা কত শক্ত। 

হরিদাস ।--নরছবি স্বকার ঠাকুরত “শৌরপ্রেমের গাঁগবী”, ব্রজ- 
লীল!র মধুমতী সখি, তাহাবত ভালই চিনিবাব কথা । 

গুরুদেব।-তিনিত ভালরূপেই চিনিয়াছিলেন এবং সে শিগুঢ় 
গৌরাঙ্গ হ্বূপ জনসমাজে তিনিই এইরপে প্রচার করিয়াছিলেন 


ঠচত্র ও টবশাঁধ ১৩৩৮৩৯]  গুকুশিষ্য সংবাদ ১৮১ 





বসে তন্ত চর ঢব, গৌর কিশোরবর, 
এবে নাম ভ্ীকৃষ্টচৈতন্ত | 

সে সব নিগৃঢ কথা, কহিতে অন্তরে ব্যথা, 

তত্ভিি বিনে নাহি জানে অন্ত ॥ 

দ্বাপব যুগেতে শ্যাম, কলিতে চৈতন্তনাম, 
গর্গবাক্য ভাঁগবতে লিখি । 

চিতে করি অনুমান, হ্তাম হইল গৌরাঙ্গ, 
রাধারু তনু ভাব সাথী ॥ 

অন্তরেতে ঠামতম্থু, বাতিবে গৌবাজতন্ু, 
অদ্ভূত এ গৌবাঙ্গ লীলা । 

বাই লগে বেশ্ইনত) কুঞ্জবন বিলসিতে, 
অন্বাগে গৌবতন্্ু হৈলা ॥ 

বহিবাব কথা নয়, কহিলে কি জানি হয় 
না কহিলে মনে বড তাপ। 

মনে অভিলাষ কলি, গৌবাঙ্গ হৃদয়ে ধরি, 


নরভবি ক্রয়ে বিলাপ ॥ 

হরিদাস ।--(সানচ্ছে সবিম্ময়ে) তবে ত দেখিতেছি সরকাব ঠাকুর ও 
শ্রীগীতব প্রমুখ গোস্বামীগণের সিদ্ধান্ত ইবাধাকুষ্ণ মিলিত বপু যে শ্রীগৌরাঙ্গ 
আহাও ্বীকাব করিতেছেন এমন কি নিগুড নিকুঞ্জে মাঁদনাখ্য মহীভাব 
স্বরূপিণী শ্রাশাধিকার সহিত কুঞ্বিলাসের পরিণামে স্ে *শ্তাম ভেল গৌর 
আকাব” তাহাও প্রকাশ কবিদ্লাছেন তবে তাহার “ঘনে বড় তাপ” কি 
তাহাই বুঝিলা না। 

গুরুদেব ।_-সে তাপ থে কি্ধন্ত তাহাও ত তিনি ছঃখের সহিত 
বলিয়াছেন, একেবারে জগ ভক্তিশূন্ত হইয়াছে তাই অনপিত নিজ ভক্তি 


$৮৭ ভি [৩*শ বর্ষ ৮ষ ও নম সংখ্যা 


সম্পদ অবিচারে বিতবণ করিতে ভক্তরূপী স্বঘ্₹ং তগবান্‌ দ্বাবে দ্বারে 
ফিবিতেছেন। কেহই সেই অজভব বাঞ্ছিত বস্তকে চিনিতে পারিল না, 
চিনাইয়া দিলেও লয় না, উল্টিয়া কদর্থ করে! 





“অবতার সাব, গোরা অবতার, 
কেন না চিনিলে ভারে” । 
কবি নীরে বাস, গেল না পিয়াস, 


“আপন করম ফেরেশ ॥ 

ইহাই তাহা “বড় তাপ”। 

হব্দাস।-_প্রতো, আমাব বড সমস্ত! মিটিয়াছে, এক্ষণে বুঝাইফ্কা দিউন 
যে,তিনি লীলারহপ্ত জাঁনিয! প্রক্কৃত গৌবভব্ বুঝিয়া ও কি জন্ত শ্রীগৌনাঙ্গকে 
রসরাজ নাগরতাবে ভঙ্গন কবিতেন ? 

গুরুদেব ।-_জ্বীল নরহরি সরকার বহি্রষ্টিতে পুকষ দেখিতে হইলেও 
তিনি প্রভূব শক্তিতে গণন, তুমিই বলিলে তিনি ব্রজলীল।ন মধুমতাঁ । 
শকুষের সহিত ডাহার নিত্যকাস্তাসম্বদ্ধ, ছ্মবেশে থাকিলে দর্শন মাত্রই 
তাহাদেব নিত্য সম্বন্ধ জাগিয়। উঠে, অদমা তাঁবের বৈচব চলিতে থাকে । 
সাধাবপ সাধকের গন্তীভূক্ত তীহারা নহেন। গৌরীদাল পঞ্ডিত ব্রজের 
সুবল সখা, অভিবাম হইতেছ্েন ছিদাম। গৌবাঙ্গকে দর্শন মান্রেই 
“ভাইয়ারে তাঁইয়াবে বলি ডাকে অভিরাদ” এখন বুঝিলেত ষাহাব যেক্গপ 
ভাব সম্বন্ধ তিনি সেই সর্কবসকদন্বকে লেইরূপই দেখিবেন ইভা শ্বাভাবিক । 
নয়ছবি সবকার ঠাকুর লিজ নাগনী ভাবের বহ পদাবলী কবিলেও 
অনধিকাঁবী জনে শ্রগৌরাঙ্গে নাগর ভাবের আরোপ না করে সেজন্ত 
ধিশেধ সতর্ক কৰিয়াছেন। এ নীগবী ভাবের বেলী ছড়াছড়ি দেখিয়! উক্ত- 
ঠাক্ষুর মহাশয় থে করিয়া বলিয়াছেন). 
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“কি বলিব ওগো! তোমাদের প্রতি মুই সে পড়িনু ধঙ্দে। 
কি লাগিয়া এত নিন্দহ এমন সুজন নগ্যার চান্দে॥ 
পবম পঙ্ডিত জগন্লাথ মিশ্র কেবা না জানয় তায়। 
তার নিরমল কুলের প্রদীপ জগতে যাহাবে চায় ॥ 
সদ! ধর্ম পথে বত বেদাদিক বিনা না! জানয়ে আব। 
লে ছিথিজযী জয়ী নদীদ্দান পণ্ডিত অধীন হইল যার ॥ 
প্রক্কতি প্রসঙ্গ কভু না শুনয়ে শুনিতে বাসয়ে ছুখ | 
ভুলিয়া কথন না দেখল পব রমণীগণের মুখ ? 
যদি কতু সুরধুনী গ্লানে নাবী বসন ঠেকয়ে গায়। 
তখনি উচিত কবে প্রামশ্চিত তবু ন! সন্ধিত পায় ॥ 
তাহে সাঁধ করি নিছা অপবাদ দিলে অপবাঁধ হবে। 
নরহরি সাথী শিধাই সবাবে একথ! কভু না কবে ॥৮ 
হরিদাস।-_সবকাব ঠাকুবেব ভাব এককপ বুঝিপাম, কিন্তু শীচৈতন্ট. 
ভাগবতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাই শ্রীগৌরাজদের বিধু্খটায় বসিয়া 
বলিতেছেন_- “কলিযুগে কষ আমি, আমি লাবায়ণ। 
আমি সেই ভগবান দেবকীনম্না 
এখানে ত সাদাসিদে “কুষঃ” তাব বুঝা যাইতেছে রাধাভাবাঢ্য 
কিরূপে খলিব? 
গুরুদেব।-_এসব স্থলে কবিক্্ণপুব ব্যাখ্যার বলিয়াছেন “কচিত্, 
কৃষাবেশ£” শ্রীগৌবাক্ষের তৰ বিচারে জীরুফগ 'আবির্ভাব বিশেষ 
ঠিক রাখিক়্াছেন অর্থাৎ তদ্দচমৈকঃ প্রাপ্ত, অবস্থায় প্ীরাধা ভাব রাখিয়া! 
কখন কখন শ্কুষের আবেশ হয় এইক্প নিম্পতি করিয়াছেন। প্রকট 
লীলার গোপীগণ্রও এরুপ কুষ্যাবেশ হওয়ার কণ্থা জ্ীতাগবতে 
আমর! দেখিতে পাই। 


১৮৪ ভক্তি [৩০শ বর্ষ ৮ম ও ৯ম সংখা! 
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হবিদাস।--ইহা'ও ত একরূপ বুঝিলাম কিন্তু নদীয়াব কুলবতীগণের 
প্রেম ব্যবঙারে এবং তাহাদের প্রতি শ্ুগৌরাঙ্গের কটাক্ষ বিক্ষেপ বা 
«তোমা না দেখিলে মরি” ইত্যার্দি প্রেমোক্তি নবদ্বীপলীনায় প্রায় 
দৈনন্দিন ব্যাপার বপিয়া বহু পদকর্তার উক্ভিতে বুঝা যায় ভাহা “কচিত * 
বলিয়া মনে হয় না, সে বিষয়েব সমাধান কিছু আছে কি? 

গুকদেব।-_সশ্প্রদদায়াচাধ্যগণ কিছুই অমীমাংসিত বাখেন নাই। প্রস্থ 
রাধামোহন ঠাকুব তৎককৃত পদামৃত সমুদ্রে তোমাৰ এই প্রশ্নের কিৰপ 
সমাধান করিয়াছেন তাহা তাহার তাষাতেই পাইবে য্খ।--“নন্ু কলিযুগ- 
পাবনাবতারস্ততদ্ব্কিষ্ট নিখিল নব নাবীণাং সংসারহেতু শঙ্গাবাছ্ধনর্থ 
নিবৃত্তি পূর্বক কেবল প্রেমবিভরণ কাথ্যত্বান্নানাপ্রকাবেণ তজ্ন্ধামগতাং 
নায়িকানাঞ্চ পবনারী পবপুকুষ 'বিনয়ক শঙ্গাব স্চক কটাক্ষার্দি ধাষ্ট্যং 
কথং সম্মবতি? অত্রোচ্যতে পুর্বাবতারেইছমেব বিষয়াবলম্বনমিতি 
লাণতী তদাশ্য়ালদ্বন তাববতী কাঁচিন্্বঘ্বীপনগবী শ্রম গৌরচন্ত্রকত 
কটাক্ষ।ন্‌ হশ্রিহ্রভিযো গান্ন্থযানা নিজ স্থাং প্রতি লালসামেবাবেদয়তি। 
বস্ততঃ শ্রীমদ গৌবচর্জাস্ত সর্বরে শ্রীরুষ্ন্ফৃত্য। তত প্রেমত এব তে জ্ঞেয়াঃ। 
অষ্তাবতারস্ত যুখ্যক্পপেণাশ্রয়ালমনভাবনিদানত্বাৎ। অতো ন দৃষণং 
তানাং তু তস্তাশ্রয়াপম্ষন ভাবজ্কানমপি ন দৌঁষঃ। কিন্তু স্বগ্াব 
ব্যত্যগ্াভাবাৎ গুণ এ বেতি সর্ববসামগ্রন্তং বৃক্তং এবং সর্ববক্রাঁপি জেঞমং 1” 

গৌরাঙ্গ বাধাকুষ্ণ মিলিতবপু লইলেও ্নবাধাতাঁবই হইতেছে 
নিদদান তাহারই প্রাধান্ত সেই কৃষ্ণমযীব মত শ্ীগৌরাঙেরও “যাহা বাহ! 
নেত্র পড়ে তাহা কুষ্ণম্ফুরে” ইহাই হুইল শ্রাগৌরাঙের স্থায়ীতাব, তবে 
মাঝে মাঝে সঞ্চারী ভাবের সংক্রষণে তাবান্তব উপস্থিত হুয়। যাহার! 
ব্রজের কান্ত! তাহাবাই কেহ ছন্লাধতারের সহিত ছগ্তবেশে পুকষ সািয়। 
প্রীণব্লভের লহিত নরুলীলায় রসাম্বাদন করিতেছেন কেহ কেহ নদীয়! 
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নাগরী হইয়৷ আছেন তাহাদের পূর্ব স্বভাবসিদ্ধ ভাবে পুকষবেশী ( অথচ 
প্রক্কতিভাবে পূর্ণ বিভাবিত ) শ্গৌরাঙ্গকে ব্রজনাগব বিবেচনায় হাস্ত 
কটাক্ষার্দি করিয়! থাকেন কিন্তু শ্রীগোবাঙ্গ শ্রীবাধান্বরূপে তাহাদিগকে 
তাহার প্রাণবধূ নাগবেন্দ্র চুডামণি জ্ঞানে হান্ত কটাক্ষাদি করেন। 
সাধারণ লোক যাহাবা এই মহাভাবেব তত্ব বুঝে না তাহাব! অন্যরূপ 
বুঝে। এই নাধাভাবে নাগবীকে কুষ্ঞজ্ঞানে তিনি যেন তাহার সহিত 
পরিহাস কবির! লুকাইতেছেন সেই ভাবে তাহাকে বলিতেছেন__ 
শভাঁল ভাল ওহে এসব ঢাতুপী কোথ। ব| শিখিলে তুমি। 
বল বপ দেখি তোমা না দোঁথযা কিরূপে বাচিব আমি ॥” 

ইহাই তোমান প্রশ্নের সমাধান কিনা বুঝিয়া দেখো। বিশেষতঃ 
তিনি সর্বজন পরিচিত ৪ সন্দানিত নন্দীপ পুবন্দব তিনি প্রকান্ বাজপথে 
কুলবতীর প্রতি কি ক্ষণ ধষ্টতা কথন করিতে পাপেন? ন। ইহা 
কেহ মনেও কল্পন। করিতে পাবে বিশেষতঃ আকৃতিব মধ্যে কিছু নাই, 
ভাবে হইল কতৃত্ব ও বাজত্ব। পুকষবেশী হইলে কি হইবে তিনি 
যখন অজ্তরে পুর্ণ প্রক্ৃতিভাবাবিষ্ট তাহাকে কোনও কামিনী পরম! 
স্থন্বী ও বিদগ্ধবতী হইলেণ আকৃষ্ট করিতে পারিবে না উহ্থা যে 
একেবাবেই ভাব বিরদ্ধ। স্থতনাং শ্রীগৌরাঙ্গে সেক্লুপ দোষারোপ 
করিবর অবকাশমাত্র নাই। লাগব প্রতিও সেজন্ তাহার উপদেশ 
হইতেছে “ক্রঞ্জবধুগণেণ আঢাপত উপাসনা তীহাদদর অনুগত] কিছ্করী 
স্বরূপে কবিবে।” স্জেন্ত শ।পাদ ব্ূপগোম্বামী শিখাইলেন তোমাকেও 
অঞ্জুরী দেহাশ্রয়ে প্রেষ্ঠালসহ হককে কুঞ্জভবনে স্মরণ যনন করিতে 
হইবে। তোমার অন্তচিন্তিত লিদ্ধদেহ উদ্দীপিত হইলে তুমিও কামিনী 
কটাক্ষ হইতে মুক্তিলাত কবিতে পাবিবে। 

হরিপাস।-_ জুল রাধামোহন প্রভুর এই সমাধানে কৃতার্থ হইলাষ। 


১৮৬ তক্তি [৩*শ বর্ষ ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 





সব সন্দেহ দুবীভূত হইন্, কিন্তু ধাহাবা নিচ্ছে নাগরী সালিয়! টচৈতন্ত- 
দেবকে নাগর ভা?ন ভঙ্জন কবিতে চাহেন তাতাদেবও ত পরিপূর্ণ 
কাস্তা হইতে হয়। 

গুরুদেব ।--তাহাঁতে। হইতেই হইবে, তাহাই যাহ।ব স্বভাব সে সর- 
কাব ঠাকুর মহাশয়ের মত নাগরীতভাবে "ুঞ্জনা কাবতে পাবে কিন্তু ডাহা ত 
সুখেব কথা নহে । সেরূপ সিদ্ধ ভাবাপন্ন সাধক স5বাচর মিলিবাব 
কথাও নহে। নচেৎ তুমি মুখে বা বেণে নাগবী সাজিলে আর বেশ, 
কলত্রাদি পরিজন লইয়। সুখে সংসাব কণিতে থাকিলে ও বংশ বক্ষাও 
কবিতে থাকিলে তাহ। পূর্ণ আত্মবঞ্চন। , এ বালজ্য তাহ আদৌ চ্বে 
না। তোমাকেও পবমাবাধ্ায সবক1ব ঠাকুবেন মত বডডার্জাব জঙ্গল 
মধ্যে যাইযা নিভৃতে ভঙ্জন কবিতে হুইবে। 

হবিদাস।-_যুগ্ল তঙ্গনেও তত স্হ কা্িগ্ঠ ছে মনে হয়। 

গুরুদেব ।--আছেইত পৌরুম ভাবের প্রাবলা থাকিতে যুগল ভজনেব 
স্ফুরণ হইবে না। পটল নবোভম ঠাকুব বাঁনতেছেন শরূপাদি গুকবর্গেব 
কৃপায় মন্ত্রী ভাবের উদ্দীপনা হইবে । তবে কান্তা হওয! ও কান্তার 
দাসীর দাসা হওয়ায় তফাৎ অনেক তবে সেখানেও ই কথ।-- 

“অস্তবে প্রকৃতি; যৃখ্যা বাহে পুমান্‌ প্রকট্যতে। 
স্ব স্ব তাবে সদামগ্রঃ পুংসাচাবং ন চাচবেৎ ॥* 

ইবাধাতাবাঢা গৌবাঙ্নুন্দর হইতে শিষ্য পবম্পরাঁয় সকল সথা মগ্রবীষই 
তোঙাকে অন্ুগা! দসী জ্ঞানে তোমাকে কৃপা কবিবেন তাহাই তোমার 
লাস্ভ ও ভরস।। হইগৌবাঙ্গন্ুন্দব বাধাভাবে বিভাবিত হই! শ্রীরাসে 
চলিয়াছেন “ফুলবন দেখে গোবা বুন্দীবনের সমান, সহচবগণ কবে গোপী 
অনুমান ॥» ্বরূপ দামোদবকে তখন ললিত! দেখিয়া বলিতেছেন *্বুন্দাবনের 
লেই রাসম্থলী আর কতদুবে, প্রেমে অঙ্গ ভাবি হইয়াছে, আমি চলিতে 
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পাবিতেছি না আমার ধবো, অগ্রিগোলক সারিধাস্থ সকলকেই অগ্নিবৎ 
কবিয়াছে। শ্রষ্টগৌবাঙ্গম্ন্দবেব কৃপা সকলেই ব্রজভাঁবে বিভ্াবিতা 
স্বরূপ দাযোদনও আপনাকে ললিতা ভাবিতেছেন, তিনি তদনুগত্ত সহচব- 
গ্রণকে নিজ কিঞ্কণা দেগ্তেছেন তাভা্িগক ইঙ্জিতে শ্রীমতীর সেবা 
করিতে বলিয়া নিঞ্জে সেই বর অভিসারিণী ভাব বিভাবিত নবদ্বীপট।দকে 
সাহচধয করসিতেঠেন। এখানে দেখ! যাইতেছে সাধকেব সাধন অপেক্ষা 
গুকবর্গের কপাই এচুর। 
হবিদাস।_-উহাত আপনাগ্গের স্মরণ মননের ধাবা বা ভাব মাত্র, 
প্রকৃত বন্তলাত কোথায়? 
গুকদেব।-_-সিন্ধ মতাজনের বাক্যে বিশ্বাস হইলে আর ভঙ্জন সাধন 
চলে না, শ্রীল ন্বাতম ঠাকুর বলিফাছেন--৭্সাধনে ভাবিবে যাচা, 
সিদ্ধদেহে পাবে তাহ|, পক্কাপন্ধ মাত্র লে বিচাব।” আব তাঁব বলিয়া! 
উপেক্ষা কবিও না ভাবের শক্তি ও টবভব অবর্ণশীয় “মুড জনে নাছি জানে 
তাবেব বৈভব* ইহাহ হঠপ প্রীমন্মহ প্রতুর অন্থুমোদিত বঞ্জবাগানুগা : 
ভঙ্জন। তাহাই রায় রামানন্দমুখে প্রভু শিখাইতেছেন। 
“অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকাব। 
বাত্রদিন চিন্তে রাধ। কুষের বিহার ॥ 
সি্ধদেহ চিদ্তি করে তাচাত সেধন। 
সধাভাবে পায় বাধাক্কম্দের রণ £ 
উঠল দাস ববুনাথকে ভীমন্ধা প্রভু লিঙ্গ পৌঁবত গোবদ্ধন শিল1 ও 
গুঞামালা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মহাপ্রভুর এইনূপ অভিপ্রাঙ্গ 
ঝুবিয়াছিলেন। 
শিলা দিয়া গাসাঞ্চি মোবে সফপিলা গোবর্ধনে | 
গুপ্রামালা দিয়া ছিল! রাবিকাঁচরণে | (জীচরিতামৃত) 
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সাধককে কিন্কবী ভাবাপন্ন হইয়। শ্রাধিকাঁচরপাশ্রয় করিতে হইবে 
ইহ্থাই এখানে মহাপ্রভুব হার্দ। ভাহা খোলস করিয়া দাসগোন্বামী 
“দ্থ স্ষল্ প্রকাশ স্তোন্ডে” বলিম়্াছেন__ 
অনাবাধ্য বাধাপ্দাস্তোজবেণু 
মনাশিত্য বৃন্দাটবীংতৎপদাক্কাং। 
অসম্ভাষ্যতপ্তাবগন্ভীবচিত্তান্‌ 
কুতঃশ্টামসিন্ষোবসন্তাবগাহঃ ॥ 
আনন্দ ঘন কৃষ্ণরস সাগরে অবগাহন কবিবার বাসনা তোমাব 
থাকিলে তোমাকে শ্রীকুষ্ণকাস্তা শিবেমণি শ্রীরাধিকাঁচবণীশ্রয় করিতেই 
হইবে প্রীকুষের অন্তঃপুর জ্রীবাধাচবণাক্কিত শ্রীবৃন্দাবনকেও আশ্রয় 
কবিতে হইবে এবং আরাধাভাবে গন্তীরচিত্ত তত্তবৃন্দেব সঙ্গ কবিতে 
হইবে তবেই তোমার অভীষ্ট পুর্ণ হইবে নতুবা নহে । 
ঠিক এই মহাবাক্োেব প্রতিধ্বনি কবিছা শ্রীল ঠাকুর নবোত্তম 
সোজাবাংলায় উপদেশ কবিয়াছেন; গোবিন্দ পাইবাব সহজ উপায় শুন। 
“রাধিকাচণবেনু, ভূষণ কৰিগা তনু, আনায়াসে পাবে গিবিধারী।” 
শ্বীচেতন্তদেবেব পরম কৃপাপার শ্রীপ প্রবোধানন্দ গোন্বামীও সেই- 
দ্বপ প্রার্থন কবিতেছেন। 
সতপ্রেমসিদ্ধু মকরন্দবসৌতধাবা, সাবানজস্রমতিতঃ অবদা শ্রিতেষু। 
শ্বীরাধিকে তবকদপা চবণীববিন্দং গোবিন্দ জীবন্ধনং শিবসাবহীমি ॥ 
ছে গোবিদ্দ-জীবনসর্ধস্থ বাধিকে! আশ্রিতেব প্রতি তোমাব যে 
্রীচরণের সংগপ্রেমরস মকরন্দধাবা অনর্গল বধিত হইতেছে দেই- 
ট্রচবণকমল আমি কবে নিয়ে বহন করিব ।* প্রায় সকল মহাদ্রনের 
বাক্যে এই একই পর্ষ্মঞ্জল উপদেশ পাওয়া যাইতেছে এবং ভ্গৌরাজের 
নব্ধীপ লীলা ও গম্ভীর! লীলা পুর্বাপব ভালরূপ আলোচনা করিলে 
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বুঝাযাইবে শ্ীরাধাকৃষণ মিলিতবপু শ্রীগৌরাঙ্গে বাধাভাবই প্লোটি রূপে 
বিকলিত স্বতবাং বাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌবাজা শ্রয়ই ব্রজানুগা সাধকগণেব 
পরম শুভদ, লেইজন্ঠই সম্প্রদ্ধাাচার্ধা প্রীজীবাদি গোম্বামীগণ কর্তৃক 
তাহাই প্রবর্তিত ও সম্প্রগাবিত হইয়াছে । তাহাবই যথাযথ অনুশীলনে 
আমাদেন অতীষ্টপূর্ণ হইবে । তাহা কিরূপ শ্রাল নখোত্তম বলিতেছেন, 
মনোবাছ1 সিদ্ধি তবে পূর্ণ হবে তৃষ্ণ। 
হেখায় চৈতন্যমিলে যেখা বাধা ॥ 


স্পা ০ হাটি 


“চিত-চোরা” 


জীযুক্ত ভাবাপদ মিত্র । 


তোমার প্রেমে এাস্ব আমি-_বড়ই আশ! মোব 
দুবেতে আব থেকোনা ছে এস চিত-চোব, 

তুমি আমার প্রাণের বধু-_এস প্রাণের মাঝে, 
নয়ন তবে তোমায় দেখি নিতা সকাল সাঝেও 
কবে আমার এরন্দাবনে এ্রিতঙ্গ তঙ্গিম ঠামে, 
দাড়াবে ওহে চিকণকালা শ্রীরাধ! লয়ে বাষে, 
করেতে লয়ে মোহন ঝাশী শিরেতেশশিখি-পাখা, 
বাজায়ে নৃপুর রুহ ঝুস্থ দিবে গে! এসে দেখা ? 
যতন করে ফুলের মাশা দ্রিব তোমার গলে, 
সচন্দন তুদ্লী দিব এ বাঙ্গ। চবণ তলে , 

এসহে সণ! এসচে প্রিদ্ধ ভাহিন! কিছু আব 
জীবন মম বিফলে গেল এলহে প্রাপাধার [ 
তোমাব তবে আসন খানি যতন করে রাখা, 
দিন যামিনী পথের পানে তাইত চেয়ে ধাক]। 
তুমি হে যদি ন7া আস তবে কাহারে আর চাব, 
কোথায় বল তোমার মত এমন প্রিয-পাব ? 


বৈষ্ণব সতবাদ ও মন্তব্য 


বিগত ১৮ই, ১৯শে ও ২*শে চৈত্র দরবসত্রঘ হাওড়া ভাগবতাশ্রমে 
আশ্রম প্রতিষ্ঠাত! হব্গীয় দীনবন্ধু কাব্যভীর্থবেদান্তবত্র মহোদ্য়েব শুভাবি- 
ভাব তিথির আবাধন! উপলক্ষে ত্বদদীয় নথুযোগা পুত্র শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু 
ভট্টাচাধ্য পুবাণরত্র মহোদয় বিশেষ সমাবোহেব সহিত মহোৎসবের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন, অন্ঠান্ত কার্য যথানিয়মে হইয়াছিল তন্মধ্যে আলোকচিত্র 
সাহায্যে ছুই দিন শ্রীগৌরাঙ্গ লীল! ও একদিন শ্রক্ষষ্চলীলা দেখান 
হইয়াছিল। চিত্রেব অনুকূল বক্তৃত! উক্ত অন্াথবন্ধুই কবিয়াছিলেন। 
সময়োচিত গান শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী কবিনত্ু ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্য্য গীতবত্ধু কবিযাঁছিপেন | শ্র্রকৃষ্চলীল্লা দেখাইবান দিন শ্রীল 
যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় কগেকথানি সঙ্গীত দ্বারা গরোতৃবর্গেব আনন্দ 
বিধান কবিম্মাছিলেন। আম্বা কয়েকদিনই লীলা-দর্শনেন এবং 
বন্তৃভা ও গান গুনিবাব সুযোগ পাইয়াছিলাম। «লীলা-মিলনী* 
যেভাবে প্রচার ববিযা দিন দিন উন্নতিব দ্রিকে অগ্রসর হইতেছেন 
তাহাতে মনে হয় তাহাদের পধিশ্রম ও অথন্যয় সার্থক হইযাছে। 
শুনিলাম বর্তমান সময়ে দুরদেশে নানাস্থানে তাহাদের আহ্বান এত 
বেশী হইতেছে ঘষে, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কবিয়াও কলিকাতা প্রভৃতি 
স্থানে তাহাদিগকে পাওয়া যাইতেছে না । আমর! বলি এজন্ত কলিকাতা 
বাশীব ছুঃখ কবিবার কারণ নাই। কননা জমন্মহা প্রভুর লীলা-দেশ, 
বিদেশে প্রচ।ৰ হউক আমরা মহাপ্রভুর নিঞ্জ শমুখোক্তি পপৃথিবীব মধ্যে 
আছে যত দেশ গ্রাম, সব্বস্্ প্রচায় হইবে মোর নাম” এই মহাবাক্যেব 
সাথকতা৷ দেখিযা ধন্য হই। 


র ভু ঞ 


আজ ৩৪ মাস যাবৎ মাননীয় ভক্কি সম্পাঙ্গক মহাশয় শজীমন্মহা- 


চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৩৮৩৯] . বৈষাৰ সংবাদ ও মন্তব্য ১৯১ 


প্রভূর লীলা প্রচাবে ঢকা, বংপুব, কুচ.বিহ্বার প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ 


করার ভক্তি প্রকাশে যণেষ্ট বিলম্ব হইয়াছ, তজ্জন্ত আমর! গ্রাহকবর্গেব 
নিকট বিশেষভাবে ক্রটা শ্বীকার কবিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি 
আশাকরি তাহার! আমাদেব এই বিলবেব জন্ত নিজ নি মচত্বগুণে 
ক্ষমা কগ্রিবেন। 





নু ১ ষ্ 

“লীলামিলনী” নিজ সন্প্রদায সহ কছ্ধেক মাস যাবৎ নানাস্থানে 
উগৌবাঙ্গ-শালা উ্রীরু্ক-লীল। শ্রীঞ্তবরিত্র দেখাইযা যে ভাবে প্রচার 
কার্ষে আত্মনিবেগ কলিরাছেন তাগা যথার্থই প্রশংসার্হ। কুচবিহার 
ধম্মসতা মাত্র ৩ দ্িনেব জন্ট উক্ত সম্প্রদায়কে আহ্ব।ন কবিঘাছিলেন, 
কিন্তু লীঙল-দর্শনে তাহাব। এতদূর আকৃষ্ট ছইয়াছিলেন যে, সহরে ও 
তন্রিকটবন্তী নানাস্থানে প্রায় ১৩১ দিন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহারা উক্ত 
শীলা দেপিয়াছেন। আবও অনেক স্থানে হইবার কথা ছিল কিন্তু 
উক্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ বন্ধু বছ গুণ-সম্পশ্ন সাধক শুমৎ শচীনন্দন 
বাবাজী মহাশম বিশেষ অনুস্থ এই সংবাদ পাইমা তাহার! সম্প্রপ্দায়সহ 
আশ্রমে ফিরিযা আঁসরাছেন। এখনও উক্ত বাবাছ্ী মহাশয় সম্পূর্ণ 
হৃন্থ হইতে পাবেন নাই তাই তাহারা এখন বাহিরে যাইতে পারিতেছেন 
না। কলিকাতা ৭ নিকটবতাঁ স্থানে লালা দেখাইতেছেন। আমরা 
বাবাজী মহাশগের অনুষ্থতায় বিশেষ হুঃখিত, আমন্মহ।গ্রড়ু তাহার 
প্রিজনকে শী শীন্ব রোগমুক্ত কবিয়া দিন ইহাই প্রার্থনীয়। 

চি কক গা 

পুজনীয় ভমৎ রামদান বাবাজী মহাশয় ইতিমধ্যে লামান্য অন্দুস্ 
হইয়'ছিলেন, বর্তমানে অনেকটা সুস্থ আছেন। শ্রীরথযাত্রা আগত 
প্রায়। কাজেই রখধাত্রার বিবাট অভিযানে তিন যে ভাবে প্রতি বপর 
গমন করেন তাহাতে পুধ্ধ হইতেই বিশেষভা বে তাহাকে বেই 
সকল আঙ্বোজনে ব্যস্ত থাকিতে হয়। যদিও পূর্বের ন্যায় তিনি এখন 
ঘোরাঘুরি করিতে পারেন না তথাপি তাহার অন্ুগতজন অক্লাত্ত 


পরিশ্রমে সকল ব্যবস্থাই করিবেন জ্বামর। এ ভরস! ন| করিবার কোন 
কারণ দেখি না। জীমাধাই দাস। 


গৌর-পদ-সমুদ্র । 

“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ” হইতে “গৌর-পদ-তবঙ্গিনী* গ্রন্থের একটা 
দ্বিতীয় সংক্কবণ বাহিণ হইতেছে । গোৌবতক্তবব শ্রীযুক্ত মূণালকান্তি 
ঘোষ মঞ্কাশয এই গ্রন্থের সম্পাদ্দন তান গ্রহণ কবিনাছেন। এই নব 
সংক্কবণেব নুতনহ হাছে--অনেক ভুল ভ্রান্তিও সংশোপিত হইবে । 

“গৌবপদতবগিধী” গ্রন্থে উদ্ধৃত ও সহলিত প্র।চীন পদকর্তৃগণের 
পদাবলী ব্যতীত এখনও শ্রাগৌবাঙ্শবিষয়ক প্রাচীন এ্রকাশিত ৪ 
অপ্রকাশিত পদাবলী অনেক আছে, এবং সেই সকল পদকর্তদিগেব 
পরিচয়েরও বিষয় আছে। সেহগুলি একত্রে সংগ্রহ করিতে আমার 
মনে একটী বাসনা উদিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আধুননক শ্রীগৌবঙ্গ- 
বিষয়ক বসাভাসশৃন্ত পদাবলীগুলিপ একত্র সংগ্রহ ঝাছছনীর। ইছাঁব 
মধ্যে আধুনিক শিক্ষতা স্ত্রীকিগণেব বচিত অতি ভন্দ বহু পদাপলী 
আছে। সেগুলও আদ্ণণীয এবং তীহাদেবও প1বচয় প্রয়ে'জন | 

কুপানিধি গৌবভক্তগণ ক্লপ! পুর্ববক অপ্রকাশিত প্রাচীন আগৌনাঙগ- 
বিষয় পঙ্জাবলীর সন্ধান ও সংগ্রঠের ভাব গ্রহণ কবিধ। এই জীবাঁধমকে 
কুতার্থ করুন। আধুনক পদকর্ত! ও পদকত্রাগণও কৃপা পূর্ববক তাহাদের 
স্বরচিত পদাবলী প্রেরণ কবিলে কৃতরুতার্থ মনে করিব। সুস্পষ্ট 
অক্ষবে কাগজেব এক পৃষ্ঠায় যখেষ্ট মাবজিন বাঁখযা পদাবলী লিখিষ়্া 
পাঠাইবেন। 

এই গ্রস্থের নাম হইবে "গৌব্-পাদ্‌-মুভ্* এবং এই মহৎ 
কাধ্য সম্পাদনের তা লইবেন, প্রাচীন বৈষ্ণবাচারধ্য প্রীপাঁদ রসিকমোহন 
বিষ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত স্বণালকাস্তি ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী 
তত্বনিধ মহাশযগণ । পদাবলী [নগললিখিত ঠিকানা প্রোবতব্য। 

বৈষ্কবকুপাভখাবি, 
দীনহীন- শ্রীহরিদাস গোস্বামী । 
সম্পাদক শীশ্রৈবিষুঃপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ । 


বুড়াশিবতলা, শ্ীধাম নবদ্বীপ । 


আনশ্বীস্নম্ন। 


(১) 


ও পপ 


পতিতপাবন, পাতকীতারণ, জগজনপ্রাণ 1” 


| | 
ূ “এস হে ব্রজনাথ ! করুণানিধান, ৃ 
ূ 


গাকিল্লা অদ্বৈত চাহি উর্ধ পানে, 
ৃ চাহি চতুদ্দিকে__কি গাঁঢ় ছায়। 
| অধন্মের, আছে বারিদের মত 
আচ্ছাদিয়া ধশ্ম প্রীতি ও দয়া। 


ৃ ডাকিল! অদ্বৈত নয়ন জলে 
|] করিয়া ত্পণ ভাসা/য়ে , বুক ; 
ৃ ফুড়িয়] ছু'কর বৈষ্ণব ধাষি 
ূ প্রণমিলা উদ্ধে তুলিয। মুখ | 


26558588542 
বিষাদিতা 


৩ ২ _ তাশিশাউি তি তিউিশার্পািটি পাপী শি ভাটি এসপীলা 


শা শাশ্পিশাপাশিস্শ তত ত তত 


০১ ৮৮৬ পাশাপাশি ৮ 
৬ শাপাসপাপীটিপ পা্পিশিশি পাশ 








(সহসা বহিল স্থল বায়, 
শীতল হইল তপত প্রাণ ; 
কি এক অজ্ঞাত আশার উর্্ি 
ছুটিয়া করিল আশ্বাস দান। 


“আসিবি ৮ স্বগত্ত অদ্বৈত কহে, | 
“আসিবে কি তুমি পাতকী-ত্রাণ ! 
আনিব মানব ভুর্গতি দূরীতে ৃ 
করিতে জীবেরে অভয দান |” 


তন্ময় অদ্বৈত বাহ্জ্ঞান-হীন 
ভাবের আবেগে কহিছে কথা ; 
নাহি জানিল যে কখন নিমাই 
উজলিয়া দিশি আসিল তথা । 


“এস দাদা 1” কিবা! মোহন বীণ! 

বস্কাবিল, মোহ ভাঙ্গিল শুনি ) 

হেরিলা বিম্ময়ে স্থবর্ণ-শিশু ৃ 
ডাকে বিশ্বরূপে ; কি মধুধ্বনি ! ) 
ভাবিল! অদ্বৈত কি স্থ্ধাক্ষরে 

ক্ষুদ্র বিশ্বরূপ-ভ্রাতার বাক্যে ! 


র্ 
্ 
2 
রিপা ুঁ 


শু 2 -িিিিিটিটিটি ক 
আশ্বাসন ৩ 


(৮ ০৩ 2 


হেরি শিশরূপ সিদ্ধ নেত্র, 
কিবা ভাব ভক্তি জাগে গো বক্ষে ! 


কষ্ণ-নিষ্ঠ স্থির হৃদয় মাঝে 

কেন বা! তরঙ্গ হেবিলে উঠে? 
বিরাজিত বাল-দেহেতে বুঝি 

ধেনু চরাইত থে জন গোঠে ? 

“এস দাদা 1” পুনঃ নিমাই ডাকে, 
পুনঃ ঝঙ্কারিল বীণার তান ; 

চলিল ছু'ভাই চপলার প্রায় 

কৰির। আঁধার সভীর স্হান) %* ] 
বলে নিজ মনে উচ্ছাসে খাষি, ৃ 
“হে বালক ! কি যে মহিমা তোর, ? 
বিমোহিত কর বৃদ্ধের চিত ; 
তবে কি গে! তুমি আরাধ্য মোর ? 





৬ ৮ এ 


সত পার্পা্তি পাচ এ 


শাস্তিপুরের জ্ীঅদ্বৈভাগার্ধয, নব্ীপে বৈষণবগণকে লহয়া গ বৈষবগনকে লহযা 

ৰ ভক্তি শান্ত্র মালোচনা কৰিতেন , ইহাই অদ্বৈত সভা। শ্রগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রত্থর ( নিমাইর ) হগ্রন্জবিশ্বরূপ সতত এ সভায় যাইতেন। ; 
আহার প্রন্বত হইলে শচীম! তীহাতে ডাকিয়া আনিতে নিমাইকে ৃ 


ৃ পাঠাইতেন। ৃ 
০ 


পু ৪. শশিত ০2 





“আয আয় আয়”, পাঁগলের প্রা 
কে ডাকিছে ওই, “আয় কানাই ! 
শুন্য বৃন্দাবনে, বনে বনে বনে 
খুঁজিয়া যে তোঁবে না পাই ভাই !” 


“পু পুঞ্জে কুঞ্জে ন! ফুটে ফুল, 
না করে ভূঙ্গ গুঞ্জন ধ্বনি, 
যমুনাব বারি উজান না বহে, 
ময্রীর আর কেকা না শুনি । 


“তোমা ধবলী শ্যামলী কোথা ? 
হারে রে রে রব না শুনি কেন? 
শূন্য বৃন্দাবন বিহনে তোম। 

বিদগ্ধ ক্ষুধিত মরুভূ যেন ? 


«আয় আয় আয়”, কে ওই ডাকে ? 
নয়নে তাহার শ্রাবণ-ধারা ) 
স্নেহআহ্বানে চরাচর মুগ্ধ, 
সে প্রেম-বর্ষণে শীতল ধরা ! 





আশ্বাসন ৫ 
ঈশ্বর পুরী স্তত্তিত হেরি 


যায় ধীরে ধীরে দিঈটটে তীর ; 

“কে গো তুমি? কারে ডাকিছ হেন ? 
হেথা কি সে জন আছে গো আর ? 
ব্রজবন তার এ বিশ্বভরি 

গোপালের পাল্য প্রতণ্ত জন, 
তাহাদেরে সে যে ফেলিতে নারে, 
দিতে প্রেমধন করেছে পণ |” 


«এ মরু ধরায় বহা”ব বন্য! 

দি তীরে পাঁই_-শুনি' মে বলে-_ 
নেচে নেচে নেচে গাইব গীতি, 
ধরার প্লানিমা যাইবে চলে |” 


“যাও তবে__কহে ঈশ্বর পুরী__ 
যাও গে! নদীয়া নগরে তুমি, 


* নিমাই পিতৃপিগু প্রদ্দানার্থ গল্লাধামে গমন করেন, তথার 


 ঈশ্বরপুরী নামক ভক্ত সঙ্ধ্যাসীর কাছে কুষ্ণ-দীক্ষা গ্রহণ করেন । 
নিমাইর অপূর্ব ভাব দর্শনে নিমাহকে তখনই তিনি লোকাতীত 
পুরুযোতম বলিষ্া অবধারণ করেন ও তথা হইতে বৃন্দাবন গমন 
করেন । তিনি বৃন্ধাবনেই এই ব্য'পার অবলোকন করেন। 


ক 


2 


৯ 
$ 


ক 


০২ চি শশিশিশশীশীাশ শীট শশী শাকির 


বিষাদিতা ৃ 





সিসি 


০ শর্পা পপি ০ পপ 


পাপা প 


২ 
৬ 





* ভ্রীনিত্যানন্দ নবনীপে আসিয়া ্রগৌরাঙ্গের সহিত 


শচীর দুয়ারে দেখিতে পাইবে ৃ 
নাচিছে প্রেমেতে জগতম্বামী 1৮ ( 
ধাইল সেজন আনন্দে মাতি, 

আনন্দে তাহার বসতি নিত্য ; 

আনন্দ-আবেশে নেচে নেচে যায়, 

*নিত্যানন্দ” নাঁম ধবেছে সত্য | 


মিলিল যমুন! জাহ্বী সহ, 

উষাষ চুন্িল দিবারে স্থখে, 
ভকতি শুইল প্রেমেব কৌলেতে ; 
উঠে হরিধ্বনি ভকত মুখে |* 


নদ নদী শত মিশিল আসি, 
পূর্ণ পযোধি সম্পূর্ণ হ'ল ; 
নবদ্বীপ--এ যে গোলক ধাম, 
সদা হবি হরি উঠেছে রোল। 





২ সম্মিলিত হইলে ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করেন । 


১ 
০০৯ ক৯৮০৪ ভি লিউ, এ কুক 





ক্--- 007 লালশিিি্ষী 
' 
£ 


প্রথম সর্গ। 
হিডিক্র জিত্র। 


অনন্ত নিম্মল স্থবিমল নভঃ 
অনন্ত মেঘের রেখা ; 

ক্রমে ক্রমে ক্রমে কি যে পরিবর্ত ! 
কিবা শোভা দিল দেখা । 


ওটি কি গে তরু বিশাল বিচিত্র ? 
এটি কি গো বাশ ঝাড়? 
এটি কি মানুষ ? আর ইটি বুঝি 
ঘাস খাইতেছে ষাঁড়! ; 
আকাশের গায় কে একেছে তুলি ৃ 
ধরিয়ে এ চারু ছবি ? 
মূহুর্তে মুহূর্তে রূপ নিনিময় ! 
যেমন হেলিছে রবি | ৃ 
যথা ছায়াচিত্রে নিমিষে নিমিষে ৃ 
আসে কত ভিন্ন দৃশ্ঠ ৷ ও 


সত স্পা পালি তত পাপ পাতা পাপািপা্পিপীপা্পিস্পিনি পপানপার্পাশী পাকি ৮ এপাশািশাশিশশীশিপাি্পাত ০ স্পভাভিশাশি শশা 


+-িিিিটিাক্গি 


০৮০ সা পাত ৫৩ পিস 


২৮৮57 


শশিশিশি শিশশিশাশীরশিশা পিশিসল্পাশিপিশি পিস সি 


বিষ।দিতা , 





১ 


এঁ যেন কে গো রং ঢেলে দিয়ে 


সে সবে করিল্‌ ধ্বংস । 


দেখিতে দেখিতে কি রম্য কিরণে 
দশ দিশি আাববিল ! 

কি দিব্য আভাম সৌণাব কুন্মে 
রূপপ্রভা বিকশিল। 


সোশীর দুইটি প্রফুল্ল কুস্তম 
হেলে দৌলে চলেছিল, 

পীতাভলোহিত ভানুর কিরণে 
কিবা শোভ। প্রকটিল । 


ভূবন মোহন শ্রীগৌব সুন্দর 
স্বচ্ছন্দে নদের পথে 

ভ্রমিতে যে ছিল-_দেব কুমারের 
মত-_নিতাইর সাথে । 

কি ভাব হইল, “শীস্তিপুবে চল” 
যেমন মুখেতে বলা ; 

অমনি সে পথে ছুই চঞ্চলের 
তখন তখনি চল! 


১ জল তিলক এজন 


কক শাশিশিশিটিশীশীিশিটি 5 পাশ শশাশীশীশীীশীর্শী 
পে 
৮ 


প্রথম সর্গ ৯ 





কেহত না জানে, গেল কোন স্থানে ? 
ভকতের মাঝে ভ্রাশ; 

একে একে সবে মলিন বদনে 
গেলা যথা শ্রীনিবাস | 


শ্রীনিবাস গৃহে না দেখি নিতাই, 
সবে করে অনুমান, 

“নিশ্চঘ কোথায নিতাই সহিত 
গিবাছেন ভগবনি 1? 

৯ চে ক 

হেথা বিঞুপ্রিয়া গৌবঘরিণী 
কিশোরী সবলা বালা, 

আপন সদনে বসি একমনে 
গীথিতে ছিলেন মালা । 

মনপ্রাণ তার পতির চরণে 
দেহমাত্র ঘরে আছে ; 

পতি ধ্যানানন্দে আবিষ্ট। বালিকা 
পতিতরে গাথিতেছে। 


কি চারু কুহৃম, কিবা কম করে 
রম্য হারে পরিণত ! 


শি ও টিভি ক 


কা ৮ 
৯১০ বিষাদিতা 
পতির গলায় দিবে যবে হেসে 
শোঁভ বা বাড়িবে কত ! 





টক 


মানস-নয়নে নেহীরিল বালা 
নেহাবিল প্রাণপতি 

হারের বদলে কি গ্রীতিকুম্থম 
ফুট'ল আনন্দে মাতি' 


মুগ্ধা বালিকা সে রসে ডুূবিয়া 
নিচল বসিয়া ঘরে ; 

মধুপান করি মক্ষিকারা যথ৷ 
আড়ষ্ট,_নড়িতে নাবে। 


হেনকালে সখী সব ক্রমে ক্রমে 
একে একে উপজিল ; 

কোন কৃতী মালি স্থকৌশলে যেন 
ফুলবাজি সাজাইল। 


প্রফুল্লিত মুখ গ্রীতিভরা বুক 
লাবণ্য-লদিত দেহ, 

দেব কিশোরীরা আসিয়া! পশিল 
উজলিয়। শচীগেহ। 


₹* ---া্শ 


প্রথম সর্গ ' স্ব 


ই পাশ ১ শি 


আসে প্রতিদিন ; চারু ন্্রায় 
তারাগণ বেড়ে যথা, 
আজিও তেমনি সাজাইতে ধনী 
হ'ল সবে উপনীতা | 
ভৈরবী-যৎ। 
জেগেছে সবার আজি কেমন বাসনা মনে ; 
একে একে সাজি ভবি বিবিধ কুস্থম আনে । 
অমিতা* কুস্তম কলি 
রুচির করেতে তুলি 
আহা । গীথিয়া মোহন মালা সাজাইল সযতনে। 
কাঞ্চনাক্ কাঞ্চন ফুলে 
করি “কাণ কৌতুহলে 
মরি মরি । পরাইল কি সোহাগে বিষুপ্রিয়া কাণে। 
বিচিত্র মল্লিক! আনি | 
হার গাখি চিত্রাধনীণ, / 
মোহন মালার তলে দোলাইল ন্চি আনন্দ মনে । 


* অমিতগ্রভা ও কাঞ্চনপ্রত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ছুই প্রি, 
সখীর নাম। ! 
+* চিত্রা বা স্থৃচিস্্রা বা চিন্রলেখ! লম্ষ্বীপ্রিয়। দেবীর সখী 
২ ছিলেন বলিয়া জ্রয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে আছে, ইনি পরে , 
শীবিষ্ুণপ্রিয়া দেবীর সখী গণ্যা হন। 
বটি 


৮ পসপাপির্পালা পপি পাস এপীর্পাশাই তি ৮৯৪৯ 


চার রাতে রোর্চুর রাবার 
১২ বিষাদিতা 

মালায় ধনী সাজিল! 
ূ মরি কি শোভ৷ হইল! 
; ভাল, দোলিতে লাগিল মালা সে চাঁরু অঙ্গ হেলনে। 


ৃ “রূপের কি বাহার ! 
আহা। মরি রূপ ত্রিভুবন আলো! 
| তুলন৷ নাহিক যার ।” 
( .. " ধলিয়া অমনি স্দর্পণ খানি 
এ স্চিত্রা লইযা কবে, 
র্‌ ইঈবিষুপ্রিার সমুখেতে আনি 
নিশ্মল দর্পণ ধবে। 
| “চাদের ম্রহাসি ফুলে ফুলে মিশি 
| যে শোভা ফুটা”্যে তুলে, | 
এরূপের কাছে মলিন ; এর্ূপে 
হুরিবোলা” যাবে ভূলে 1” 
সখীবাক্যে বালা ঈষৎ হাসিলা, ৃ 
ঈষৎ সলঙ্জ ভাবে 
সে দর্পণ খানি সরাইয়! রাখি 
কত আদরিল পবে। 
হেনকালে হীয় । কি দারুণ ধ্বনি, 
অশনি-নির্ধোষ প্রায়, 


টার সন 





উস সিসি সিসি ৯ 


৬০০৯৩ পিতা এিউস্পিসপির্ট ৯৪ 





ং 
চা 
চু 


খা 
পি ৮ পতি নি শা্টাপিস জাপিপাস এ ৩ সিটি সপাপাপাখাসাপপাপপন টু 


প্রথম সর্গ ১৩ 


তাসিয়া আসিয়। শ্রবণে পশিল 

নির্মমে দহিল তায় ! 

স্ষচ্ছবাঁরি ভব! ছিল সরোবর, 
বয়ে গেল বহ্ছিআোত 

শীতলতা হরি ভ্বালাময় কবি 
নিমেষে কি অদভুত । 

কি দারুণ কথা । বিশ্বস্তর কোথা 
চলে গেছে অকল্মাগু। 

শুনি মাত্র বাণী শিরেতে তখনি 
হ'ল যেন বজ্ঞাঘাৎ। 

আনন্দ-মুখর সুন্দর বাসরে 
অশনি নির্ধোষ সহ 

স্বভ্যু পশি বদি হরে লয নিধি, 
তমসায ছায় গৃহ 

যেমন ; তেমনি বিনে দ্বিজমণি 
দুর্বার জলদ জীলে 

মুহূর্তে ছাইল; উড়াইয়া দিল 
ফুৎকারে আনন্দরোলে । ঃ 

শুনি মাত্র বাদী বিষুপ্রিয়া ধনী 


পড়িল চেতন! হারা ; 
কিনি তত পি পাশা 


স সতাছি সিন ০৯৯৮ 


শ এপ এ পপি ০৯ পপ ১ সিসি 


পু প্সাপস্পিপিপাপপাশপিপািসপ পাপন পাটি তখনি পার্স ৬ পতি পিসি ০ সপার্ত 


১৪ বিষাচিতা। 
ঃ টন ই হিপ ক শী স্পসাস্পিসীশপ্পাসিশেপপিস্পাশপ ৩ শশা 


ফুলকুলেশবরী অন্বজা সুন্দরী 
যেমন লুঠিছে ধরা! 


সখীব স্বগতোক্তি। 


বিঝিট-_-একতাল। 


এই কিরে বিধি। তোমার স্ুবিধি ? 
সোণার নদীয়া আঁধার হইল । 
নদীয়ার রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী 
আনন্দ পাথাবে ডুবিষে আছিল ; 
গৌরাঙ্গ বিরহে বিচেতন দেহে 
ধরার পড়িযে ; হা কি ঘটিল। 
কুন্থম কোমলা সরল! সে বাল! 
(বুঝি) দারুণ বিরহে জীবন ত্যজিল 1! 


সব সখী মিলি ঘেরিয়ে তখন 

করে মুন্ুন্্হু গৌরাঙ্গ কীর্তন ) 

গৌর নাম ধ্বনি শ্রবণে পশিল ; ৃ 
বালা বি্ুপ্রিয়া নয়ন মেলিল। 


রর ৮৬2৯ 





2 


কি এক অজ্ঞাত স্বদূর হইতে 
) স্বছুল প্রবাহ আসি 
পুলক পরশে নিমেষে কুহকে 
ফুটায় মুকুল রাশি; 
দুরাগত বংশীধবনি হেন কাণে 
সে বাণী পশিষে তার 
চেতনা ফিরাল, অীখি মেলাইল ; 
না রহিল ভয় আব । 
শৃদৃষ্টি তীর নৈরাশ্যমণ্ডিত ) 
যেন সে নয়ন কাঁবে 
সন্ধান করিয়ে ঘুরিছে ফিরিছে, 
পাষ কি না পায় ভারে ! 
আরও যতন আবো স্থাশ্রষণ, 
গৌর নাম স্বধা আরো 
অস্কৃত সিঞ্চিত করিয়া, সঞ্চিত 
ছুটল নযনাসার । 
কাদে বিষুপ্রিয়া, কাদে সখীজন, 
নীরবে নযন বারি 
কপোল বাহিয়! বক্ষ ভিজাইয়। 
পড়িছে ধরারোপরি | 


$ 
১ 
ৃ 
) 
শুক শি 27225 জি 


ঠা 


.১% বিশ্বাদিতা 





শী শা শীট 4 টি ১ ০ 


! কতক্ষণ পরে নবান ভ্রমরে ) 
যথা গুলে স্বছু স্বছু, ও 
স্থধাইল! হায় ! গিয়েছে কোথার 
তাহাব হৃদঘ-বিধু ; 
গিষেছে কোথাব ?£ কে দিবে উত্তর ? 
তাহা ত কেহ না জানে! 
গিষেছে কোথাদ ” না বলিলে বালা 
আব কি বীঁচিবে প্রাণে ? 
[ শিষেছে কোথা ? দারুণ ভীবন! 
অবশ করেছে সবে, 
শির়েছে কোথার + সংবাদ পাইতে 
ধল কি উপায হ'বে? 
€কি হ'বে উপায %  ভাবিও না তায়, 
উপাঘ হইবে ত্ববা ; 
নিরুপায়োপাষ কৃপায় দেখিবে 
বহিছে স্তধার ধারা । 
শচী দেবী পাশে শ্রীমালিনীক্ষ এসে ৃঁ 
ৃ্‌ শুনাইল সেই বাণী, ৃ 
২. ্* ্রনিবাস বা শ্রাবামের পত্বীর না সালিনী দেবী, ভিনি | 
? শচীর সই ছিলেন। ! 


১ ) 
রী 


ক ক 





স্নান 





1সভক্তি মাসিক প 


৩৪শা বর্ষ, ১ম ও ১১শ ন্‌ 


জ্যৈষ্ঠ ও আষাট ১৩৩৯১. 
সম্পাদক ২. ] 


রঃ | উস ভষ্রাচার্ধা গীতরতু । 


সপ শেপ 


ব্য 


নংবা। হটে ভি সহিত প্রতিযাসে একবর্শব। 
দপ্ী/িলীলা সম্বলিত একখানি 
কৃপাপবায়ধষ্ম্পাঠক 


তজ্ডন্ত আমব! ভক্তির মূলা বাই বর 

অনুগ্রহ কবিয়। স্ব-স্ব দেয় মূল্য ধাহাদের বন্ঘকী আছে 
পাঠাইয়া দিন এবং ২১ জন কবিষ! নূতন এোহক সংগ্রহ 
কারয় দিয়া আমাদিগেধ সঙ্কপ্লিত জনষ্ঠানের সাফলো 
সহাষ হউন ইছাই প্রার্থনা। (ত জ-কা্য্যাধাঙ্ষ |) 


ঝধিক মুল্য ডাকমাশুল সহ সব্ধন্র ১।* দেড় টাকা 
নমুন। প্রতি ধণ্ড 4 তিন আনা ,ভিঃ পিতে ১৮/* আনা 











০১ ১ 
4 ৫ 
তি 
151 পি 


যাবতীয় মস্তিকের পীড়া তর ূ 
কেশবর্ধানে কালিঠীয? 


চারি আউপ্দ শিশি ৮” বার আনী। 


“ফটে। ক্যামেরা” শু 
ফটোগ্রাফের ঘাবতীয় সরগ্াম এবং 
“চশমা” ও “দত” 
অভিজ্ঞ ভাক্তীরের হারা অতি হতে সহিত পল্মীক্ষা! করাইয়া 
ব্যবস্থামুযায়ী জিনিস সর্ববদ1 সরবয়াহু করা হয়। 


সেন লাভ এ ৩9 কহ, ৫৩1এ ওয়েলেসূলি স্বীট। কলিকাতা 


শ্রীপীনেল্প চুত্দর ভট্টাঙ্গন্য লীতবক্ত সম্পাঙগিত্ 


বান্নর্গীতি সংগ্রহ ( দ্বিভীষ সংস্করণ) ১4. 
প্রোঁগন? সংবাদ ৃ গ্রশ্নোতব ছলে স্ুন্দব উপদেশ গ্রন্থ ) 0 
ক্ষীর ( প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ ) 1৮. 


প্রাণের কথ ( সহুপদেশেব ভাগাঁর ) 1৯1 
গ্ভ:ক্ত-কাধ্যালয়” পোঃ আন্দুল-মৌডী, হাওড়া এই ঠিকানাঘ অথবা 
“কেশ লাইব্রেবী” ১৯৫২ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী কলিকাতা এই ঠিকাদার 


অন্থুসন্ধান করুন। 
কারে তঙ্জি (কবিতা) শ্রীযুক্ত অলাথনদ্ু ত্টাচার্যয পুরাপরক্ত ১55 
নবর্কূর্ধ আহ্বান ভীযুক্ত ক্ষিতিল্জানাথ ঠাকুর ৪৪১:-88/ 
কাতক্টাটা ভরীজগঞ্পাথযাস শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস ০৮ ১৯৫ 
জমা লাগি (কবিতা ) শ্রীযুক্ত নৃসিহদেব বঙ্দোপাধাঁয ** ৯5 
প্রবব্ সামা ও ভ্রাতৃভাব কোথায় শুক বিশ্বেশ্বর দাস বি, তত ই 
নিবেদন ( কবিতা!) শ্রীযুক্ত বিমলচন্ত্র শুট্টাচার্যা ০৯০ ই১, 
সার ঠাকুবের ইতিবৃত্ত পরিব্রাজক ্মন্দাশগোবিনদ ভক্তিসরোজ **১ ২১ 
বাঙ্গালীর নোতিক পতন উদ্ধৃত এ. ২২ 


বিধি! ' পৃ্ধগাা, 


৬০৪৪০০১০০০০ 
জাসিলা“তক্িনিকে তন"পোঃ আগ্ুলসমৌড়ী হাওড়া হইতে সম্পাদক কর্তৃক গ্রকা 
ও কলিকাতা ৭*নং হরিঘোয ক্র "মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুজিব 


জীস্রীরবাধাবমণো! জয়তি । 














টি বর্ষ) | ভ্ভত্তি ৃ জোট ও 
১ম 
১১শসংগ্য ধর্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা 4৫ 
কা'রে ভজি? 


শ্রীমুক অনাণবন্ধু জ্রাচার্ধা পুবাণবতু । 


ওগো-কাহাব চবণ ভঞ্িব মন প্রাণ কাবে দিব ? 

গিবিস্ুতা, সে যে গে! কঠিন!-কেমনে ভাবে তুধিব। 
রমার সেবন নাহি চাহ মন সেতো নীচ অনুগামী । 
তাহার ককুণ| পাগ্স যেইজন| সে ভোলে অন্তরষামী ॥ 
হুবির শয়ন হরেন ভূষণ থল সর্প লৈরা। 
ঠাদেরও স্বভাব হ/য়েছে কুটিল খলের সঙ্গ পাইয়া ॥ 
শ্বেতবরণী সেই বাঁণাপাণী সেও যে বিবাদে রত। 
পিতেব গতি শ্রীগৌবাঙ্গ তার হইল শরণাগত ॥ 
মালতীর মাল! গাধি সঘতনে পরাব তাঠার গলে। 

(আর) বদন ভরিয়া গৌরাঙ্গ বলছ! তালিব নন জলে ॥ 


সপে শপ 


নববর্ষে আহ্বান । 


হে ভাবতবাসী! হে ত্রিশকোটী ভাবতবাসী। সুখের ম্দির| পান 
করিযা অচেতন খাঁকিও না, বডই কঠিন সমধ আসিযাছে। ক্রিশকোর্টা 
কণ্ঠে একবার জয় তগবানেব জয়_হ্বয ভাবতেব জয বলিয়া আকাশ 
ফাটাইয়া দাও। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্ধ্্ত 
কাপিগ্সা উঠুক - সর্বত্র সেই জবধ্বনিব বিবাট সাড়া পড়িয়া যাক। আমাদের 
পবস্পবের মধ্যে ছন্দ-বিবাদেব আব অবসব নাই! বুথ! বিবোধ-বিবা 
অন্যায় ছেষ-হিংসাই আমাদের সব্বনাশ কবিয়াছে। যে সময় পডিম্াছে 
শডক্ষতি বীকার কবিয়াও কলহ-বিবাদ পদতলে বিদলিত করিতে 
হইবে। ব্র্ণভেদ) ধনী-দনিজ্রভেদ, উচ্চনীচতেদ্--সকল প্রকার 
ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও। অস্পৃশ্ততাব কথা মুখেও আনিও না। ভাই 
ভাইয়ে মিলিয়৷ যাঁও। প্রেমেব কোমল কঠিন বন্ধনে পরস্পরকে 
'বাধিয়া ফেল। দুর্ভিক্ষে অনাহাবে দেশ মরণের পথে দ্বপ্ায়মান, এ 
সময়ে হাতির পথে আব অগ্রসব হইও না। আপনাকে ভ্তোকবাক্যে 
ভুলাইয়া বাৰিও না। প্রতিপদেই অপমানের বেদনা লহ কবিতে বাধ্য 
হুইতেছি। আমাদের মাতৃজাতিও অপমান ও অত্যাচারের হাত অতিক্রম 
করিতে পারিতেছে না । দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্ত আপনার প্রাগ 
পর্যযস্ত পণ কর। ছুদিনেব সুখের প্রলোভনে আলস্তকে বরণ করিয়।! 
সোয়ান্তিব আশায় নিজের কর্-দোষে দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ 
স্িরকুদ্ধ কবিও না! এবং আপনাকে হেয় করিয়া! তুলিও না। মোহ্গ্রস্থ 
হইয়া দেশের জীবন ফিরাইয়া আনিতে কঠোর অধাবসায় ও পরিশ্রমে 


ঠ্যোষ্ঠ ও আবাঢ ১১৩৯]  কাষ্ঠকাটা শ্লীজগন্নাথ দাস ১৯৫ 


শাল 


কাতব হইও নাঁ। প্রাচীন ভাবতের অতীত গৌরব ফিরাইযা আন। 
ভাবতে নবঞ্জাগরণ ফুটা উঠুক। ভাবতেব প্রত্যেক নবনারীর অস্তবে 
শবতর কলাণ-গীত মুখবিত হউযা উঠুক। ক্িিশকোটী কঠে ভগবানের 
ও ভাবতের জয়ধ্বনি নিভা সমূখিত হউক। ভারতের মস্ত্রকে ভগবানের 
মঙ্গল আশীর্বাদ নবস্তর বধিত হউক । 
স্বস্তি হইউক। শাস্তি হটক। মঙ্গল হউক !! 
হক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুব। 





কাষ্ঠকাট। শ্রীজগন্নাথদাস 


ভযুক্ত পাজীবশোচন দাস। 
“ঈশ্বন স্বনুপ ভক্ত ভাপ অপিষ্ঠান | 
তক্তেব হযে কুঙ্টেব সত5 বিশ্রাম ॥ 
সেই ভক্তগণ হয় দ্বির্বধ প্রকার। 
পাব্ষদ্রগণ এক সাধকগণ আর ॥৮ (68 চঃ) 
উল্লিখিভ জগন্নাথ দাস গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদভক্ত। ঠৈতন্ত- 
চবরিতামূত আদিলীলার ১*ম পবিশ্ছেদে শ্রঅদ্বৈত শাখ! বর্ণনে তাহার 
এইরূপ পরিচর্র আাছে-_ 
“শ্ীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধব দাল। 
িতামিশ্র কাট্টক।ট। জগরাথ দাশ ॥* 
জগন্নাথ দাল যে পার্ধদতক্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহা প্রভীতি হইল। 
সাধক ভজ অপেক্ষা পার্ধদ শেষ । প্রেমমঘ প্রীমৎপ্রহ রাধিকানাথ 
গেসম্বামিপাদ স্বপ্রকাশিত শ্রচৈভন্ত 5রিতামুতে পার্ধদ ও সধকভক্জের 
নিয়্লিখিত লমীচীন অর্থ করিস্বাছেন__ 


১৯৬ ভক্তি [৩*শ বর্ষ, ১ম ও ১১শ সংখা! 





স্পা পোপ 


পার্ষদ-_ভগবানেন পরিকর ভক্ত, যেমন বৈকুঠে বিশ্বকেন, গরুড 
প্রস্ৃতি, ব্রঞ্জে-_ পিতা, মাতা, সখ৷ প্রভৃতি । সাধক-ধাহারা তগবানকে 
প|ইবার জন্য সাধন করেন, সেই পার্ধদেতর জীবগণ। পার্ধদগণের জীবন 
বৃত্তান্ত য£ই প্রকাশিত হয়, শ্রীগৌণাঙ্গেব মহিমা! সেই পরিমাণে গ্রকাশ 
পায়। কাবণ গৌরহবির যত লীলাখেলা সমস্তই পার্ষণ লইযা। স্তবাং 
গৌর পবিকবের কাহিনী লেখা আর জ্রীগোবাঙ্গে ব লাল! ব| কৃপামাহঘ্বা 
প্রচার কবা একই কথা । গৌবভুক্তের বিববণ জগতে যত প্রচারিত ও 
আলোচিত হইবে, তদমপ1ত জগম্জীবেব সমঙ্গল অবশ্যন্তাবী | শ্রীল 
শিশিব বাবুণ পঞ্ীনাবাত্বম চরিত” তাহার দৃষ্টান্ত। 

নিশ্মল ও নিম্মৎসব চিত্তে বঠিন্ুথ ব্যদ্িও নবোত্তমচবিত পড়িলে, 
অন্ততঃ অধ্যয়নকাল পধাস্ত তাহান হৃদয অজ্ঞাতে ভক্তিবসে আর্তাীভৃত 
হইবেই হবে । আব সৌভ।গোধয় হইলে হয় ত তিনি শ্ীগোঁলাঙ্গকে 
তখন দেখিতে পাইবেন। ভক্তেব বিববণ পড়িতে পড়িতে তগব|ন্‌কে দেখা 
অর্থাৎ ভক্তসঙ্গে তগবাঁন দর্শন বডই নয়ন-মন তৃণ্তিকল প্রাণাবাম দৃহা । 

ঢাকাব অন্তঃপাতী প্রসদ্ধ আডিয়প গ্রাথ কইতে শ্রীযুক্ত জল্তীকাস্ত 
গোত্বামী মহোদয় কোন কাধ্যবাপদেশে আমাকে একখানি পত্র লেখেন, 
পন্ধ পাঠ কবিষা স্বাহাব পবিচয চাই। গোস্বামী মহাশয় পরিচয়জ্রাপক 
পত্রে বলেন, তিনি শ্ীশ্রাগদাধন শাখাব কাষ্টকাট! জগন্লাথদাস গোশ্বামী- 
সম্তান। রাটীয় শ্রেণী কাশ্যপগোত্র, শুদ্ধশ্রোত্তিয বাঙ্গণ । আরও বলেন 
যে, ঠাকুব জগন্রাথ দাস হইতে তিনি নবম সম্ভান। তাহাবা আচার্য 
লোককে দ্বীক্ষামন্ত্র গ্রদান কবিষা শিষ্য কবেন। 

পত্রে এইরূপ পবিচয পাইয়া! জগরাথ দাস গোস্বামীর বিস্তৃত বিববণ 
জামিঘার জন্য উক্ত লক্ষীকান্ত গোস্বামীকে আবার পত্র লিখি। গোত্বামী 
মহাশয় স্বীয় পদৌচিত কাজ কবিয়াছেন। আধার পত্রের অনুরোধ রক্ষা 
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করিয়াছেন। তীহাব চরণে আমান শতশত দণ্ডবৎ। তিনি কৃপা 
করিধা তাহাব পূর্বপুরুষ জগন্লাথেব মুপবিত্র জগৎহিতকারিণী জীবনী ধাহা! 
লেখিয়া পাঠাইয়াছেন, আজ আমি অন্ত প্রীতচিত্তে তাহা ভকপাঠক- 
গণের অবগতিব জনা শ্রীপত্রিকাগ অর্পণ কবিঙ্লাম। 

পূর্বকালে মহারাজ বল্লালসেন বিক্রমপুবে রাজধানী প্রশ্থাপিত 
করেন। বাজনাটীর ভগ্লাবশেষ 9 বৃহৎ দীঘিক! এখন ও বর্তমান আছে। 
বল্লাল্সেনেস পবে তৎপুর মহার(জ লক্ষ্মণ সেন পিতৃসি'হাসন অলঙ্কৃত 
কৰেন। লশ্াসেনেন প্র্ণান নদ্বা পুত হগাযুণ 'উ্রাচার্যা । হলামুধ 
রাজধানীর মধো কাঁ্ঠকাটা নামক স্থানে বাটী নির্মাণ করিযা তথায় 
বাস কলেন। এন স্ুপ্রসিদ্ধ শণজন্মা পুক্ষষ হলাযুধেন বশে বন্ত পুরুষ 
পার বত্রাকব যিশ্র নামক এক শহান্ান জন্ম হমু। হইনি অতি ধীমান ও 
পণ্ডিত ছিলেন, তাহার দু পৃত্র জন্মে, নাম সর্বানপ ও প্রকাশানন। 
সর্বাননোন পুত্রই আমাদেপ এঠ প্রবস্ধশীধোক জগক্লাথ দাস। 

জগরাণ অত্াল্প বসে পিউমাতুহীন হইয় পিতৃব্য প্রকাশানন্দের 
অভিভান্পত্বেলালিতপালিতহন। ইনি শৈশনকাল হইতেই ভাবিষুগ্পরায়ণ 
_সদাচান সম্পন্ন । কথিত লাছে পিতৃবা ইহাপ শ্বতাবিক সদাচারাছি 
দর্শনে সহষ্ট হইয়া বলতেন আমান জগন্লাগদাস প্ররুতহ ভগম্নাথের 
মেবক | জ্ঞগন্রা বাল্যাবস্থা] অণ্তবাভত কন্া যৌবন শীমায় উপনীত 
হইলে প্রকাশানন্দের মত্রচেষ্টাব অধায়নে পরৃও ঠইলেন। * জগন্নাথ 
পড়ায় ন্যিক হইলেন কটে, কিন্তু সা ভাহার ভাল লাগে ন1। যাহা কিছু 
পাঠ করেন অধাপুক € £পতৃবোর শাসনে | এদিকে হীগোবাঙগ মহাপ্রহ্র 


* পিতৃ-মাতৃহীন জগন্বাথ পিতব্যের অতি আদরের ছিলেন, এবং বা্াকালে পড়িতে 
স্তান্থার অঙিচ্ছা। থাকায় ঘৌবনারঘ্বে তাহাকে জধ্যয়নে নিদুক কা! হয়। 








৯৯৮ তক্তি [৩*শবর্ষ ১ম ও ১১শবংখ্যা 


কথা সর্বত্র বিদ্বিত | জগগ্নাথদাস শ্রীগৌনচন্দ্রের কথা শুনিতে পাইয়্াছেন। 
গৌব প্রভুব বিবহ-দাবাগি ঠাকুর জগন্নীথের চিত্ব-কাননে ধিকি ধিকি 
জবলিয়া উঠিগ। জগন্নাথ ছটফট করিতে লাগিলেন । প্রায় সর্বদাই নির্জনে 
থাকিয়া চিন্তা কবিতে করিতে সুন্দব শবীর কুশ ও দুর্বল কবিষ1 ফেলিলেন। 
তাহার ইচ্ছ!, তিনি কিক্সুপে শ্রীগৌবাঙ্ষেন শ্রীচরণ নিকটে যান,কিস্তু এ কথ! 
কাহারও নিকট প্রকাশ কবেন না । আহাব, বিহার, অধ্যযন এমন কি 
বয়স্গণেব সহিত আলাপ পর্যন্ত তাহার ভাল লাগে না) কেবল চকিতের 
ন্যায় ইতস্ততঃ খুবিয! ফিবিঘা €বেডানই ভগন্লাখেব কার্য হইল | আব 
তিনি ভ্রাভদ্্র ছোটবড় জনসাধাবণেখ ঘরে যাইযা অতি বিনীত নত 
তাবে বলিতে লাগিলেন--“তোমযঘা সকলে আমাক প্রভূকে তঞ্জন কগ, 
আমার প্রত অধিলেন নাথ চিন্তামাণি দীনবন্ধু, ভাহাব দা হইলে এই 
ছস্তবতবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পাববে|” এ প্রকার গন্ভীবভাবে 
বক্তৃতা কবিতেন ঘে, তাহা শুালয! শ্রোতৃবর্গ [বষোভিত হইডেন। 
তাৎকালিক প্রশ্বান প্রধান পঙ্ডি তগণও ভ্রগন্লাথেব সঙ্গে ধন্মবিষয় বাঁগ ৩ 
বিতণ্ডা কবিয়া জমী হই পাবতেন না। কোন্‌ শক্তিগ্রভাবে তর্কেন 
সময়ে জগন্নাথের জিহ্বা শাস্তরযুক্তি সঙ্গত বাদিশনিবন্তকাঁবিণী বাণী 
বহির্গত হয তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। ফলতঃ 
অধ্যয়ন বাতীতই জগন্নাথ একজন অতিব বিঘবান হইয়া উাঠলেন। 
তাছ।র হুখ্যাতি দেশময় ছড়াইথা পডল। প্রত্যাতনামা প্রবীণ পণ্ডিতগণ 
সাহার সঙ্গে বিচাবে পরাভূত হইঘ্া যাইডে লণগিলেন। 

এসময় তিনি জনসমাজে পতি জগন্নাথ দাস আচার্য বলিয়! 
অভিহিত হন। তখনকাঁণ বিক্রমপুবেব পণ্ডিতসমাঁজে জগন্নাথ দৈবশক্কি 
সম্পন্ন মহামহিম পণ্ডিত বলয! সমানৃত। এক্সপ উচ্চমন্তান পাইঙ্জাও 
তীহার হৃদয় শাস্তিবিহীন। তিনি সতত উদ্ত্রান্তের ন্যায় এদিক ওক 
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বিচরণ ও “হা নাথ, হা রমণ, হা কুষঃ” বলিয়! উচ্চৈঃম্ববে বোদুন কবিতে 


লাগিলেন। 
একদা! দ্য়াময প্রভু ম্বপবিকব জগন্নাথকে রুপাকরত স্বপ্নে 


দর্শন দিযা বলিলেন_ “জগন্নাথ, আমি শ্রীনবদ্ধীপে অবতীর্ণ হইয়া 
সম্প্রতি সন্াস গ্রহণ করিয়া শাস্তিপন আছি, শ্রীমতী রবভানুনন্দিনী 9 
গদাঁধবরূপে আমাব নিকটেই আঁছেন। তুমি এস, আব কেন 
বিলম্ব কব? 

এখানে বলা উচিত যে, শ্রীযুক্ত লক্্মীকান্ত গোস্ব।মী আমাঁকে জানাইয়া- 
ছেন যে, ্তপ্রসিন্ধা! জ্5ম্পকলতা সীব যুখেব তিলকিনী সখী & 
জগন্নাথ দাস। তাহা হইলে কাজেই জগন্নাথ শ্রীগৌনাঙ্গ গ্রহন প্রিয় 


সবিকল এ অবস্থা ভাহাকে দ্বপ্পে দর্শনদ্ান ও আহ্বান আশ্চর্ধয নহে, 
সহজ বিশ্বাসা। 
জগন্নাথ স্বপ্রদর্শনানন্তর শয্যোখিত হইযা *প্রনু দাড়াও, প্রভু দাড়াও 


“হা নাথ, হা রমণ, হা! কষ” কলিঘ। বিলাপ করিতে করিতে হীপাটশাস্তি- 
পুবাভিমুথে প্রধাবিত হইলেন। কথিত মাছে পিতৃব্য গ্রকাশানন্দ ও 
ত্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথদাসের ক্সেহপাশে আকৃষ্ট হইহা তাহার 
অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গভ হন। শাস্তিপুর ন। পৌছান পর্ধান্ত 
জগন্নাথের সহিত প্রকাশানন্দের দেখাল!ক্ষাৎ হইল না, অনুসন্ধানে এই 
আশ্রর্য্য ঘটিল যে প্রকাশানন্দ যে যে স্থানে অতিথি হইতেন তত্তৎস্থলের 
লোককে ছিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন জগন্নাথ গত কি তাহার পূর্ব্ব- 
রজনীতে এ স্থানে অতিথি ছিলেন তি'ন “হা নবদ্ীপনাথ, হা ব্র্গনাথ, 
ছ1 প্রাণনাথ” বলিয়। রোদন করিতে করিতে অনাহারে অথবা! ষকি কিং 
আহার করত রাত্রি যাপন করিমা ব্রান্মনুহূর্বে ইদ্দিকে প্রস্থান 


করিয়াছেন। এ স্থলে মহাস্মা কবিবের একটী দৌহ1 আমার মনে পদ্ধিল ; 
দ্বৌহাটা এইস 
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কবির হাসে পিয়া নহি পাইয়ে 
জিন্হপায়! তিনৃহ রোয়। 
হাসি থেলে যো পিয়। মিলে 
তো কোন্‌ দোহাগিনী ছকোয় ॥ 

অর্থাৎ হে কবির | তালিখুসি করিয়া শ্রীতগবানকে পাওয়া বায় না, 
যিনি তীহাকে পাইয়াছেন মনেপ্রাণে কাদিয়া কীদিয়াই পাইয়াছেন, নদ্ি 
হালিয়! খেলিয়া ভগবানকে পাওয়া যাইত তাহা হইলে কে অত ছুঃসহকই 
স্বীকার করিত? 

প্রকাশানন্দ উক্তয়াপে সংবাদ পাইযা ত্রাতস্পুত্রের পাছে পাছে 
চলিলেন। 

জগন্নাথ দল শাস্তিপুবে শ্ীমদ্ৈহ প্রভুর ভবনে উপনীত হইয়া 
পার্ধববেষ্টিত শ্রীগৌবহরিকে দর্শন ও সাষ্টাঙ্গ দণডবৎ প্রণাম কবিয়া কৃতকৃচার্থ 
হইলেন। আজ তাহার মনুধাজন্ম সফল হইল। এখন কষ্ট নাই, তিনি 
পবমানন্গে! উৎফুল্ল | সৃত্তিমান আনন্দবসবিগ্রছ দর্শন করিলে নিরানন্দ 
থাকিতে পাবে কি? শ্রীমন্মত প্রভুর আজ্ঞায় জগন্নাথ দস শ্রৌযদগদ।ধর 
পঙ্ডিত গোস্বামীব নিকটে দীক্ষিত হইলেন। 

জগন্নাথের দীক্ষাগ্রহণের পরদিন গ্রকাশানন শাস্তিপুবে উপস্থিত 
হইলেন, তিনি জগপ্নাথকে স্থির ধীব প্রকৃতিস্থ দেখিযা ও তাহার মন্ত্র 
গ্রখাদির কথ গুনিয়। সুস্থির হইলেন | পিতৃব্র অশাস্তি উদ্বেগ দ্বব 
হইল, তিনি এখন সুখে প্রফু্প। 

প্রকাশানন্দ অহ্বৈত প্রভুর ভবনে জরমন্মহা প্রভু ও ত্রান্ছার তক্তবৃন্দকে 
দর্শন এবং তাহাদেধ সন্কীর্ভনাদি শরধণে আহলাদে বিমোহিত-_-পবিজ্রীক্কত 
কত কৃতার্থ। তাৰ জীবনে এমন অপূর্ব পবিঞ আনন্দ আর হয় 
নাই। তিনি অছৈত প্রস্ুর কাছে শ্রীরুষমঞ্ত্রে দীক্ষিত হইবাঁক 
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অভিলাষ গোচর করিলেন। প্রভু অস্থৈতাচার্যা একটু তুষ্টিভূত হইয়া 
দেখিলেন, প্রকাশানন্দ ব্র-পরিকব নহেন, বৈষ্ণব সংসর্গের গুণে 
শ্রীক্চে রতি জন্মিযাছে, এইজন্ত রুষমন্ত্র গ্রহণে বৈষব হইতে একান্ত 
অভিলাধী হইয়াছেন। এ অবস্থায় 'প্রভু অদ্বৈত প্রকাশানন্দকে 
একাক্ষির শরীর মঞ্ত্রে দীক্ষিত কবিলেন। তাহাতে এক অতি অদ্ভুত 
ঘটনা নংঘটিত হইল । 

প্রকাশানন্দ দীক্ষাকালে মন্ত্রের “ল৮ কারের স্থলে *রগকার শ্রবণ 
করিঙ্লেন, তাহাতে শ্রীরুষের একাকঞ্ষব মন্ত্র শক্তির এবাক্ষর মস্র হইয়া 
পড়িল। প্রকাশানন্দ শেষে গ্রঙ্গাতীরে এর মন্ত্রের পুরশ্চারপ করিয়! মন্ত্র 
চৈতন্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে ধ্যান প্রবৃতত হইলে হৃদ্দর্পণে 
শশ্তামসন্দব যৃষ্ঠির পবিবর্তে শ্রীস্ঠাদান্বনরী যৃত্তি প্রকাশিত হইলেন। 
যতই মন্ত্রদ্রপা্দি করিতে লাগলেন ততই দহামায়! শ্ীভগবতীব ভ্রচরণে 
তাহার আনক্তি জন্মিতে লাগল । প্রকাণ্তে বৈষ্ণব করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কেন এঁন্ধপ হুইল কিছুই বুঝিতে না পাবিছা বিশ্মিত 
ও চিন্তিত হইলেন। [নঞ্জে কিছু ঠিক করিতে না পাবিঘু। জ্ীগুরেদের 
অধৈত প্রতুর শ্রীচরণে মনোগঠ সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন, জিজ্ঞাসিত 
তইয়া মন্ত্র বিষয়ও প্রভৃকে জ্ানাইলেন। অধ্ধৈত প্রতু ক্ষণকাণ নির্বাক 
থাকিয়া ঈষৎ হ'স্তলতকাবে বলিলেন-__তুমি এ মন্ত্রে বু ছস্ম কইতে 
দীক্ষিত ভইঘ্া আসিতেছ, এ মন্ত্হই তোমান জন্মজ্জম্মান্তরের মন্ত্র, অতএব 
এ মস্ত্রেই উপাসনা করতে থাক। তাহাঙেই “তামার মঙ্গল হইবে। 

জগন্নাথ শাস্তিপুরে কয়েক'দন খাকিমা শ্রীমন্মহাপ্রতুর আদেশে 
(হ্বদেশ গমনে অনিচ্ছাসত্থেও ) পিতৃব্যের সঙ্গে দেশে প্রত্যারত হই 
দ্বারপবিগ্রহ কবত কাষ্ঠকাটায় বস কর্রিতে লাগিলেন। হঙ্গানিং জন- 
সাধাবণে কাষ্ঠকাটা গ্রামকে একাঠদিচা* বলে। কিয়ৎকাল পরে 
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জগন্নাথ এ গ্রামেন নিকটবর্তী আড়িয়ল গ্রামে নবাব সরকার হইতে 
জায়গীর তালুক পাইয়া জাডিয়লে আসিয়া বাস করেন। এখনও কাঠ” 
পিয়ায় ঠাকুর জগন্নাথদাসের পাট বর্তমান আছেন । জগন্নাথের সস্তানগণ 
এখন আড়িয়ল, পাঁইকপাডা, কামাবখাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাঁস 
কবিতেছেন। 

এদিকে প্রকাশানন্দেব বংশধববৃন্দ প্রীঅদ্ৈত-সন্তান নিকটে শক্তি 
মন্ত্েই দীক্ষিত হইয়! 'আসিতেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে শাক্তাচ।রই প্রতিপালন 
কবেন। বর্তমান সমযে ভ্রীপাট শান্তিপুরেব ( চাকফেবা) গোসাঞ্িদের 
বাড়ীব প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহ।বী গোস্বামী প্রকাশানন্দের বংশধরগণকে 
পূর্ব বীত্যাচুসাবে শতিমন্্ গরদ!স কবিয়া থাকেন । 

একছ্বানে বা এক সম্প্রদামে এক নাষে কয়েক বাক্তি থাকিলে 
তাহাদেব বিভিন্নতা স্চক কোন শব্ধ বা খ্যাত প্রত্যেক নামে যোজিত 
হইয়া যায়। তাহা নাহইলে হাঠাদের মধো ব্যক্তিগত পার্থকা নির্দেশ 
কঠিন ব্যাপার হা । এইহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুব পার্ধদমধ্যে দ্বিজহবিদাস, 
ব্রহ্ম বা যবন হুবিদাস, ছোট হবিদাস, বিছারীকুষ্দাস, খঞ্জ ভগবান, 
বঙ্গবাটী চৈতন্তদাস গ্রভৃতি নাম শুনিতে পাই। জগন্রাথ নামক কয়েকজন 
গৌব-পার্ষদ্ থাকায় আমাদেব প্রবন্ধশীর্ষক কাষ্ঠকাটা নিবাসী অগরাথ 
“কাষ্ঠকাটা জগঞ্জাথ দাস” নামে পরিচিত হইয়াছেন। & 


* এই প্রবস্তটা ১৩৮ দালে “জীগৌর-বিদুগপ্রির!” পত্রিকার মহাত্বা শিশিরকুমার 
ঘোষ মহাশয় প্রকাশ করেল | বর্তমান সময় এই “কাষ্টকাটা পশন্সাথদাসের" বংশধরগণ 
ফোথাক্ধ কে বাস করিতেছেন তাহা! এবং বদি এসম্বক্ধে কাহারও কিছু নূতন তত্ব 
জান! খাকে আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত হুইফ এবং প্রকাশের উপযৃস্ত যনে 
করিলে ভক্তি পর্থিকার তাহা প্রকাশ করিব। (তং সঃ)। 


তোমা” লাগি 


শ্রীযুক্ত নৃলিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। 
প্রভাতে যখন পৃরব গগণন অকণপ কিলণরেখা, 
উজলিঘ! দিশি কণক ববণে দেএ গো প্রথম দেখা, 
ভাঙ্গ! বুক মোব 'াশায় বাধিয়া তখন তোমার তাব, 
সব ভুলে আমি উদাস নযনে চেয়ে থাকি সকাতরে ! 
তারপব ক্রমে .বল! বেডে যাঁয। ছোটে নবনালী দঙ্গ, 
তখন কেবণ গঠে এমবাঘ কর্মের কোলাহল, 
তখনো যে আম তোমার লাগিয়া বসিম। কাটাই একা, 
কাহানো সানতে মিশিতে চাঠিন।, পান বঙ্গে ৬ব দেখা! 
মধা গগনে থাকিয়া! যখন প্রথব কিবণ ঢাল, 
দগ্ধ করেন শ্টাল ধবণী যখন মবীচিমালী , 
স্তবধ এ ধবা ছু হু করে থালি, আগুণ ছুটিঘ! যা ,-_ 
তখন আম।ন ব্যাকুল পবাণ তোমাৰ উদ্দেশে ধায। 
যখন সন্ধা ঘনাইযা আসি ঢাকে এ ধরণীতল, 
শ্রমরান্ত জীব গৃহপানে ধায়, থেমে যায় কোলাহল, 
সাবা দিবসের কোলাহলে আমি ফদিও শ্রাস্ত হই, 
তবুও তথনো তোমার লা'গয়! হেন চায় রই । 
লারা দিবসের কার্য সাবি সকলে দুমায়ে পড়ে, 
জেগে বসে থাকি একাকা সে অ]৮ তখনো তোমার তরে। 
আবার যখন প্রাচীদিকমূলে উধার কিবণ হালে, 
আমার হৃদর তখন আবার ভ'বে ওঠে নব আশে, 
দ্বিখস যাঁমিনী এমনি করি বসে' বসে আম জাগি! 
জার কিছু নয়, সে যে হাক ওগো, শুধুই তোমার লাগি !! 


প্রকৃত সাম্য ও জাতভাব কোথায়? 


শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ । 
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আম ক্ষুদ্র! এ মংসাবে আমি অতি ক্ষুপ্র। তে মহামহিম, মহান 
ভব, মহদ্বাক্তি। আপান দয়া করিয়। এ ক্ষূড্রের কথায় কর্ণপাত ককন। 
আপনি উদ্বার-হৃদঘ ও মহা-প্রেমিক। একজন্ট আপনি সর্বদাই বলি 
থাকেন ক্ষুদ্র ও মহতে কোন পার্থক। নাই। সকলেই এক পিতার 
সম্তান। এ জগতে সকলেই সমান । আপনার পব্ঃখকাতর প্রেম প্রবণ 
হৃদয় সকলকে সমান কবিয়! লইতে চাহে, সর্ধবজীবে সমান ন্ষেহ ৪ 
দয়া বিতবণ কবিতে চাহে । কিন্তু দ্ীনহথীন নিঃস্বত্বল দরিদ্র আমি 
কি করিয়া আপনাব সমান হইব? আপনাতে আমাতেত কথন 
মিল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপাঁন অতুল রহ্বর্যযশালী, আমি 
চীব্পরিঠিত ছত্র ও পাছক। বিহীন) দীন-বেশ, কক্মুকেশ ভিখাবী। 
আপনার নিকট যাইতে যে আমি বড়ই ভীত হই। আপনার অট্রালিকায় 
প্রবেশকালে আপনার আশ্বাম বাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াও ফে, আপ- 
নার সুসজ্জিত ভীমদর্শন ছাঁববানগণকে ধর্শন কবি? আমার অন্তগাঙ্ছা 
রস্ত হয়। হৃদি ব। ভাগঞ্জমে আপনার সাক্ষাত্লাভ ঘটা উঠে, তথাপি 
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যতক্ষণ আপনার সমক্ষে থাকি, আমার দেহু-মন ষে কেমন এক প্রকার 
জডভাবাপন্ন হয়। আপনার রূপলাবণাসম্পন্ন অপূর্ব দেহ; আপনার 
বছ কাককার্ধ্য খচিত বিচিত্র বসনাদি দেখিয়া আমি যে স্তম্ভিত হইয়া 
হাউ! আপনি আনাকে আসীন হইতে আজ্ঞা কবিলেও ষে, আমার 
আসন পবিগ্রহ করিতে সাহস হমনা | আপনি আমাকে সন্দেহ সম্ভাষণ 
করিলে যে, আমান কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃস্যত হয না। তাই বলিতেছি 
আপনাতে ও আমাতে আনেক প্রত্দে। সর্ধবাস্তধ্যামী ন্টাযবান্‌ বিধাত। 
আপনাঁব সুকৃতি অন্গসানে আপনাকে মহৎ কনিয়াছেন, জার আমার 
ছুক্কতি ফলে আমাকে ক্ষুদ্ত কনিয়া ভমগ্ুলে আনিয়াছেন। আপনাতে 
আমানত যে শ্বাভালিক্ক বৈষম্য হাহ! কেমন করিয়া! অপনীত হইবে? 
আপনি আমাকে সমান কবিতা লষ্টে চাহিলে 9) আমাদের অনস্থাগ ত 
পার্থক্য কেমন কনিয়া বিলুপ্ত তইনে? ্বীহাঁন সচিত প্রাণ খুলিঘা কথা 
কওয়া দুরের কথা. ধাহার ছুট একটি সাষাগ্ত কথান টত্তন প্রদানকালেও 
আমকে ততবুদ্ধি হইতে হয়_শ্বকীয় অবস্থা ্মলপ করিয়া ধাহান কাছে 
বসিতে আমি কুষ্টিত হই, কেমন করিয়া ভাহাকে আমার সমান মনে 
করিব? আমবা উভমেহ এক পরমেশ্ববের সম্ভতান এ কথা বখার্থ 
ভইলে কি হয়, আমি যে দীন ছৃঃখী, পথের তিগাবী, আব আপনি ষে 
বাজরাজেশ্বর, আমি কখনই উভয়ের এই অবন্থাগত বৈষমা-_-যোধ হয় 
আপনিও সম্পূর্ণ ভুলিতে সমর্থ নছেন। শ্রাব কেমন করিরা বলিব, 
আঁপনাতে আমাতে কোন পার্থক্য নাই? মুতবাং যেখানে লাহোর 
অগ্ভাব সেখানে মৈত্রী ও প্রেমেরও অভাব বলিতে হইবে । তবে আমার 
ন্যায় ছখনাবস্থ লোকের প্রতি জাপনার কিঞ্চিৎ দয়! খাকা অসস্ভব নতে। 
কারণ আপনাধিগের দর্ধাবৃত্তির বিকাশ ও চরিতার্থতা নিষিততই ধাদুশ 
দীম ভুঃঘীর জন্ম । কেই বুঝিঙ্গাম, ব্মাযাদের জায় হতভাগা ছরিজজন, 
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কখন মহাবিভবশালী মনবগণের বন্ধু বা! সথা হইতে পারে না, কিন্ত 
তাহাদিগেব দয়ার পাত্র (০2০০৮ ০1 915) হইতে পাবে এই মাত্র । 

তাবপর আপনি অশেষ বিষ্ায় পারদর্শী, মহাজ্ঞানী মহ"পণ্ডিত। 
আপনকার এঁশ্বধ্য বিগ্ভাব ফল কিন! জানি না, কিন্তু দেখিতেছি বিদ্যা ও 
বিভব উত্তয় সম্পত্তিতেই আপনি বিভূষিত। আপনার বিভবেব দিকে 
দৃষ্টি না কবিলেও আপনার অসাধাবণ জ্ঞান ও বিস্তাব সীম! নির্ণয় 
কবিতে না পাবিয়া আমি মুহামান ও স্তত্তিত হই। তবে বলুন দেখি 
কেমন কবিয়া আমি ও আপনি সমান হইব? আর কেমন কবিয়াই বা 
আমরা নিজ নিজ্জ অবস্থা বিস্থৃত হইব ? 

ভারপব, সমাজে বাজদ্বাবে, দেশে, বিদেশে সর্বত্রই আপনার খ্যাঁতি এ 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভুমগ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 
আপনার যশোগান গীত হইতেছে । আব আমি, ক্ষুদ্র নগণ্য, সকলেব 
পরিত্যঙ্য । আমাদের এই ঘোবতর বৈষম্য কেমন করিয়া দুরীভুত 
হইবে? এই বিসদৃশ অবস্থায় পড়িয়। পবম্পবেব সাম্য অনুমান করিতে 
যাওয়া কি শিতাস্ত অযৌক্তিক নয়? আপনাতে আমাতে কথন সমান 
₹ইতে পারে না। আপনাতে আমাতে বিস্তর প্রতেদ। 

তারপর, আপনি জন্মাবধি সাধু ও শিষ্রজন সহবাসে পরিপালিত ও 
পরিবদ্ধিত হয়৷ সত্যতা! ও বিনয়াদি সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা এণ্ড হ্্বাছেন। 
'মার আমি চিরদিন কুসমাজে, কুলোকের সহিত বাল করিয়া অনভা। বর্ষার, 
ও অপিষ্টের শিরোমণি হইয়াছি। আমি সত্য লমাজে বলিতে ভ্বানি না, 
উষ্ধিতে দ্বানি না, আলাপ করিতে জানিনা । আমাকে স্ুম্বদ জানে 
সঙ্গে লইয়া লত্যত্ষনকে সর্বদাই বিব্রত হইতে হয়, সর্ধদাই লক্ষ! ও 
অপ্রনয়নতা ভোগ করিতে হয়! আপনার ও আমার আচার বাবছারেও 
দেখিতেছি ঘোরতর পার্থক্য । তবে কোন্‌ বিষয়ে আমি আপনার 
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সমান হইতে পারি? এশ্বর্ষ্যে নয়, বিস্তায় নয়, খ্যাতিতে নয়, তবে কোন্‌ 
বিষয়ে আমাদের পরম্পবেব এঁক্য আছে? 

তারপর দেখুন, আপনি উচ্চ কুশোস্তর মহান্‌ ব্যক্তি। বংশগৌববে ও 
আভিদ্ৰাতো আপনি সমাঞ্জেব শীর্ষস্থান অধিকার কবিযা আছেন। মাদৃশ 
ব্যক্তি দত্যত্ত নীচ কুলোৎপন্ন । স্থুতবাং লমাজের সর্বত্রই অপর্স্থ ও 
উপেক্ষিত ইইয়। থাকে । কেমন করিয়া বলিব আমরা উভয়েই সমান? 
আপনি বলিতে পারেন যে এ সকল বাহা অবস্থাগত পার্থকোর কথা 
ছাড়িয়া দাও। আত্ম! ও ধর্য়েব সম্পত্তিতে আমর! উভয়েই লমান। 
কিন্ত কৈ, আমি মানসিক বা আধ্যাত্মিক রাছ্ধোও উভয়ের সামা অন্ৃভব 
কবিতে পারিতেছি না। আপনার হৃদ, মন জ্ঞান-প্র্ডায় উষ্ঠাসিত-_ 
দা দাক্ষিণ্যাদদি স্বর্গীয় কুহুম-শোতায় পরশোভিত, আর আমাব হদয়-মন 
কুচিস্তায় কলুষিত পাপবিকারে সংক্ষুন্, নীচতা ও স্বার্থপরতাদ্ধ সর্ভুচিত। 
কেষন করিয়া বলিব হ!পনায় আমায় প্রভেদ নাই? কেষন করিয়! 
বলিব আমর! উভয়ে স্বক্নপতঃ সমান? কেমন করিয়া বলিব আমর। উতদ্ধে 
ভাঁই ভাই, ভিতরে কোন ব্যবধান নাই? 

বস্ততঃ আমরা উভয়ে সমান নছ। আমর! উভয্বে ষনুষা নামে অভি 
ছিত হইলেও, দেবতা ও পশুতে যে প্রভেগ, আপনাতে ও আমাতে 
সেই্ট গ্রভেদ। জ্যামার্দের এই বাহ ও আভ্য্তরীণ পার্থক নি নিজ 
কর্মস্নিত। শত চেষ্। করিলেও আমাদের এই পার্থকা দুরীতূত হইবার 
নহে। কিয়ৎ পরিমাণে খাহ সাম্য আছে কেবল একটী স্থানে। আপাত- 
দৃষ্টিতে আমর! শ্রশান-ক্ষেত্রে উভয়েই সমান হইব বলিয়। প্রতীরঘান হয় 
মৃদ্যুকে সকলের সাম্যকারী (606 £65৮ 1651161) বলিম্বা একরূপ 
ভ্রান্তি অন্জে। কিন্তু বস্ততঃ দেহ।স্তেও জীবগণের কর্তগক পার্থক্য বিলুপ্ত 
হন্ধল!। যাহার! পরলোকে বিশ্বাস করেন, ধার! বৃ্ভার পর ব্বন্থান্র 
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প্রাপ্থিব কথ! হ্বীকাব করেন, তাছাবা জানেন যে সেই অতীল্দিয় 
রাগে কর্ধানুসাবে জীবগণেব ভিপ্ন ভিন্ন গতিলাত হইয়। থাকে? 
যখন ইহলোকে পবম্পর সমান হইতে পাবিঙ্গাম না) পবঙগোকেও সমান 
হইতে পাবিলাম না, তবে কোথায় আমবা সমান হইব? বস্তবতঃ 
ঘতদিন আমাদের তেদজ্ঞান থাকিবে ততদিন কোনস্থানেই আমরং 
পবস্পব সমান হইতে পাবিব না। এই ভেদজ্ঞান কি? এই বিষয় 
লইয়া শাস্ত্রকান ও দাশনিকেরা অনেক বাদান্ুবাদ করিয়াছ্েন। 
এই ভেদজ্ঞান লইয়াই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। মাদৃশ 
জনেব পক্ষে এই ছুবহ তত্বে? বহশ্তভেদ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র । 
তথাপি মানবাত্মাব আকাজ্গা কতদূর গমন কবে কি বলিব? আব লে 
আকাজ্ষ! একবার জ্রাগিলে তাহাকে পহজে নিবৃত্ত করাও স্কঠিন। 
অভএব আমাদর অধিকার থাকুক বাঁ না থাকুক, ভেদজ্ঞান সম্বন্ধে 
আমবা একটু সংঙ্গিষ্ট আলোচনা কবিতে সাহসী হইব। জ্ঞানীর জনে- 
কেই বলেন, জীবে ও ব্রঙ্গে অর্থাৎ সথষ্টপদার্থে ও স্টিকর্তীয় স্বরূপঞ্জঃ 
কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু “অহংগজ্জান বলিয়। একটি ভাব জীবকে 
চিবদিন ব্রন্ধ হইতে বিযুক্ত বাখিয়াছে। এই অহংজ্ঞান ও স্বাতন্ত্রাজানই 
জীবের ব্রন্গত্ব লাভের অন্তবায়। ঘর্তকাল জীব আপনাকে ব্রক্ম এবং 
জাগাতক অন্যান) পদার্থ হইতে পৃথক বা শ্বতস্থ অন্তিত্ব:সম্পর বলিয়া 
মনে করে, ততকাল তাহাব বন্ধন। আব যে দিন জীব এই স্বাস্থ 
ধিসর্জন করিতে পাবে, সেই দিন তাহাব মুঞ্তি বা পির্ধাপ। এই অহ" 
জ্ঞানই আমাদিগকে সৃষ্টিকর্তা ও তাবৎ ক্ষ্টবন্ত হইতে পৃথক করিম 
রাখিযাছে। "সর্ব লমনৃষ্টি কব” “দর্বভূতে দয়াপরবশ হও? শবস্বনীন 
শ্রেম ও ভ্রাভৃতাৰ লাভ কব" ধন্ীচার্য ও শান্কারগণের এবত্প্রাকার 
শিক্ষা ফেষল খাশক্তি অহংক্ঞান বিসর্জন করিতে উপদেশ ছেওয়া মাঝ 
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'অহংগ্ঞান বিসর্জন কর বলিলে কথাট। কিঞ্চিৎ ছুরূহ ও নীরস বোধ 
হয়। এই জনাই হুক্মদর্শা ধশ্খগুরুগণ নানা কৌশলে এবং নানাবিধ সরস 
ও স্বৃ্িষ্ট উপায়ে আমাদিগকে অহংজ্ঞান ,বিসম্্ধন করিতে শিক্ষা দিতে- 
ছেন। স্বার্থ ত্যাগ করিয়। পরার্থ অন্বেষণ করা এই অহ্ংজ্ঞান ত্যাগেরই 
সোপান যাত্র। “অহিংস। পরমো ধর্ম: এই মহাবাকযও অহংগ্ঞান 
বিসক্জ্ধনের নামান্তর মাত্র । তেদজ্ঞান বা অহংজ্ঞান জীব কখন একদিনে 
বিসর্জন করিতে পারে না। বছ জন্মের চেষ্টা ও সাঁধনাম এই অহংভাব 
দূর করিতে হয়। আম্মবিশ্বৃতি ও আত্মবিসর্জন, অহংজ্ঞান ত্যাগ করা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকল ধর্মেই এই স্বার্থত্যাগ বা আত্ম- 
বিসঙ্্বনের উপদ্দেশ আছে। স্বুতরাং বলিতে হইবে, সকল ধন্খই আমা- 
দিগকে পরোক্ষে অহংজ্ঞান বিস্ঞন করিতে উপদেশ দিতেছেন। শ্বার্থ- 
ত্যাগ না থাকিলে পুণ্য হয় ন। পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইলেই কিছু ন! 
কিছু বিসঙ্জন করিতে হইবে। আর পুণ্য অর্থে যগ্ঘপি মোক্ষঞ্জনক 
ধর্শমাত্র বুঝ! যায়, তবেই দেখিব পরম পুণ্য বা মোক্ষ লাভ করিতে হইলে 
সামান্য অর্থাদি বা! কিঞ্চিৎ কামিক পরিআম হইতে আরন্ত করিয়া কালে 
আমাদিগকে সর্ধন্ব বিসর্জন কাঁরতে হইবে। শুধু ধন, জন, গৃহ, পরিবার 
নহে, শুধু দেহ, মন প্রাণ নছে কিন্তু আমাদিগেব আমিত্ব পরিশেষে 
আমিত্বের এক মাত্র আশ্রয় আমারিগের অহংজ্ঞ।ন বা পৃথক আন্ততটুকু 
পর্যাস্ত বিসর্জন করিতে হইবে । এই অহংজ্ঞান (ক্সঞ্জনই মন্তুষ্ের চরম 
দাধনা | জ্ঞানের সাহায্যেই হউক আর প্রেমে সাহায্যেই হউ+, আর 
আঅন্যবিধ সাধনার সাহায্যেই হউক যে কোন উপায়ে মন্ুধাকে এহ ভেদ 
জ্ঞান দুর করিতে হইবে । ভেপজ্ঞান প্রতাবেই সংসাবে দ্বেষ, ছিংলা, 
কলহ, বিবাদ, অপ্রেম, অশ্বান্তি এবং নান1বধ ছুঃখ যস্রণা। এই তেদ- 


জ্ঞান ত্যাগ করা, ঈশ্বব বা ধর্োপদেষ্টাগণ বা জগতকে সম্ভষ্ট করিবাকু 
১৪ 
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জন্য নছে। কিন্তু নিজ নিজ সুখ শাস্তি লাভের নিষিত্ব। বিশেষ 
নিবেচন! করিয়! দেখিলে আমব| বুঝিতে পাঁরিন যে, যেখানে স্থার্থ সেই- 
খানেই অশীস্তি ! স্বার্থের সাঙ্গ যেন ছঃখ মিশ্রিত বহিন্বাছে । স্বার্থপর 
মন্ুযু কখন জগতে সুখী হইতে পাবে না। শাস্তিপ্রার্থী প্রত্যেক 
যানবকেই স্বার্থশূন্য হইতে হইবে। স্ব্বার্থত্যাগ কবিয়া আমরা অপরেৰ 
যে কিছু ইষ্ট সাধন কবি তাহা গণনা মধ্যে না ধরিলেও চলে, কারণ 
ভাধিয়! দেখিলে বুঝ| যাইবে স্বার্থত্যাগ দ্বাবা আমর। প্রধানতঃ নিজ নিজ 
ইষ্টসাধনই করিয| থাকি। আর চবম শাস্তি বা মোক্ষ লাত করিতে 
হইলে, আমাদিগকে কেবল সামানা স্বার্থত্যাগ নহে, কিন্তু অহংজ্ঞানটি 
পর্যন্ত ত্যাগ কাধতে হইবে । এহ অহংজ্কান বিলুপ্ত হইলেই আব ভেদ 
বোধ থাঁকিবে না। চবাচবস্থ তাবৎ প্রাণী ভখন বন্বতঃ এক হইয়া 
যাইবে। তখন আকৃতিগত, গ্রকৃতিগত, অবস্থাগত, নানাধিধ বৈষম্য 
সত্বেও সকলকেই নিজন্বকপ বলিয়। অস্থৃতব হইবে, তখন আব ভিন্ন তিন 
জীবের পৃথক অন্তি্ব উপলব্ধি হইবে না, তখন তাবৎ স্থষ্যধ্যে একই 
বিশ্বাত্মাব প্রকাশ সর্ববজীবে একই ব্রহ্গণক্কির স্কুত্তি দেবিম। অপাব আনন্দ 
লাভ হইবে । 

কিন্তু এই স্থলে আমাদের মনে রাখ। উচিত, যতদিন ভেদজ্ঞান কিলুপ্ত 
না হয়, তত দিন বিভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে সযান মনে করিতে 
ফাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । ভেম্বজ্ঞান বিলুপ্ত না হইলে মানবষগ্ডলীবৰ মধ্যে 
কখনই প্ররুত ভ্রাতৃভাব বা বিশ্বজনীন প্রেম শংস্থাপিত হইতে পারে ম|। 
অতএব শুধু প্রেম বা ভ্রাতৃভাষের কথা আলোচনা ন! করিয়া, কিসে 
আমাদের স্বার্থভাব বিদুরীত হইতে পরে, কিসে আমাদের ভেদজান 
লুপ্ত হইতে পারে তাঁবয়ের চিত্ত! করাই আবশ্ক বলিপা বোধ হয্স। 
সকলকে লমান দ্নেখা এবং লর্ধবজীবকে লমান বলিতে অত্যাস রাখ। জব 
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ভাল। [কস্তু ভেদজ্ঞান দুৰ কবিবার জনা সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে প্রক্কত 
তশ্থজ্ঞান লাত করিতে হইসে | তত্বজ্ঞীনেশ অচাবেই আধুনিক হিন্দু 
জাতির এতাদূশ অপঃপতন ঘটিবাছে। ভগতেব হিভার্থী ব্যক্তিরা শুধু 
ভাবুক হইয়া সন্তষ্ট থাকিবেন না, তাহারা ভাঁবপদার্থ লইঠা জ্রীডা ত্যাগ 
ককন। ভাবক” তনল বা কোমল পদার্খে ভিত্বিতে কোন সুদর্চ তর্খা 
নিন্মত হঈতে পাবে না। 

এস্ঠলে বলা আবঠাক, ভাব ও ভণ্কি এ ছুইযে পেস্তব গ্রভেদ। ভক্তি 
দ্বানা অ'ত সহঙ্জে আত্মবিল্্জন তয বটে, অতি সহজে অহংজ্ঞান ত্যাগ 
কৃণ! যায় বটে, কিন্তু যে শুদ্ধ! সাত্তিকী ভক্তি দার] জীব আমিত্ব বিসর্জন 
কবিযা সর্বচতে সংষ্টি কন্তে পানে, জর্পজীবে শাপনাব প্রেমস্বকপ 
শালাপা দেক্তাঁন বিকাশ দেখিয়া বিহ্বল হইঘা পড়ে, পরিশেষে আপন 
পান পদার্থে নিজ আস্তই গাবাইউনা ফেলিছা নিরবচ্ছিত্্ প্রেমাননানসে 
ডুবিযা যার, সে ভঞ্চি নিতান্ত ছুল্লত। সেহ অন্থপমা অহৈতুনী ভক্কি 
লাভ কব! সাধাবণ মানবের সাধা নহে। বণং তদপেগ্গা যুক্তি ও 
বচারসাপেক্ষ জ্ঞানচচ্চাব অধিকান অনেকের আছে আমাদে এইলপ 
মনে হয় জু্কানমার্গ ও ভ'ক্তমার্গ এই ছুই বিভিন্ন পন্থা লইগ্রা জগস্তে 
অনেক বাদাস্ুবাদ হইয়া গিণাছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে 
হয় উভয় পঙ্থাবই চলম ফস সমান। ছ্ৈতজ্ঞান ও অ্বৈতজ্ঞান সাধকের 
£জন্ন ভিন্ন অবস্থা মা এব উভয়ের পপিণাম-্কল এক । সে যাভা হউক, 
আমলা বলতেছিলাম ভাব ও ভক্কি এক পদার্থ নহে । ভাব ক্ষপণিক ৭ 
স্থির। বভ্দিবসের সাধনায় পরপর তা লাভ কর্রিলে, তধে তাষ প্রেসে 
পরিণত ভয়। সুতবাং যখন প্রকৃত প্রেষ বা তক্কি লাভ করা সুকঠিন, 
তখন নিতান্ত চঞ্চল 9 অস্থায়ী তাবকে আছ বিশ্বাস না কণিয়া বরং) 
গুদ্ধ, নীর্স, কঠিন হইলেও আমাদিগকে আনভিক্কির উপবই যাবতীয় 
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শাত্তিমন্দির নিম্দাণ কবিতে হইবে। তাই বলিতেছি, মুখে, ক্ষুত্র 
মহতকে সমান বলিবেন না। ভাবাবেশে উত্তয়ের সাঁম্য কল্পন কবিবেন 
না, আকস্মিক প্রোমব উচ্ছ্বাসে যাহাকে তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন 
করিবেন না। আঁপনি ক্ষণিক প্রেমে আবেগে আক্গ যাহাকে ভাই 
বলিতেছেন, স্মেহেব চক্ষে দেখিতেছেন, কালি তাহাকে হয়ত সে চক্ষে 
দেখিতে পাবিবেন না। তাই বলিতছি, দণ্ডে দণ্ডে. পে ক্ষণে, অতেদ 
মন্ত্র জপ কবিয়া, অভনিশ মন্ত্রার্থ ভাবনা কবিয়া বুঝুন এবং দৃঢরূপে বিশ্বাস 
করুন যে, প্ররুত পক্ষে আমরা সকলেই সমান। স্বরূপত্তঃ আমবা সকলেই 
এক | হে শ্বর্ধ্যবান্‌, প্রতাপবান্, সহৃদয়, মহান্‌ বাক্তি। আপনার 
প্রতিই আমাব এই বিশেষ নিবেদন । আপনাব প্রভূত শক্তি, অগ্রতিহত 
প্রভাব, বিপুল বিভব । আপনি মনে কবিলে জগতেব অশেষ ভিতসাধন 
কবিতে পাঁবেন। আপনাব ভেদ বুদ্ধি প্রকৃততাবে তিবোছিত হুইলে 
জনসমাজেব সমূহ মঙ্গল সংপাধিহ হইতে পাবে। অতএব হে মহান্‌ 
ব্যক্তি। আপনাকে বলি আপনি আব বিনয় বা শিষ্টাচাবের অন্ুবোধে, 
দুর্বল ও হীনবস্থ লোকদ্িগকে সমান বলিয়া! বৃথা আপ্যায়িত কবিবেন না। 
জীবগণের এবং তাবৎ স্থষ্ট পদার্থ মধো যে বাস্তবিক শ্বাতন্থা নাই এইটি 
অনুভব কবিবার চেষ্টা ককন, সাধন বলে এ অনুভূতিকে আত্মাৰ সংস্গার- 
রূপে পরিণত ককন, এবং সেই বিবেকবৈবাগ্য সযুস্তালিত বিমল সংস্কারবশে 
আপনার টনিক জীবনকে নিমস্ত্রিত করিতে থাকুন । দেঁখিবেন, ভাবের 
ঘোবে, প্রেমের উচ্ফ্াসে একদিন যে কথা উচ্চাবগ করিয়াছিলেন, তাহা 
অলীক নহে--গ্ুব সত্য, কল্পন! ণহে--প্রকৃত বন্ত তত্খ। সত্যই জগতে 
ক্ষঞ্জ মহৎ নাই, সকলেই এক ব্রক্গপদ্ধার্থের বিকাব ও বিবর্তন্বরূপ, এ 
বশ্বরক্ষা্ডে এক বন্তব মাত্র প্রকৃত অস্তিত্ব 'আছে। সকল পৃথক পৃথক 
আন্তত্ই এক মহাসন্বাব অন্তনিছিত, লফল পৃথক পৃথক প্রাণ এক 


জট ও আযাঢ় ১৩৩৯ ] প্ররুত সাম্য ও ভ্রাতৃভাব কোথায়? ২১৩ 


মহাপ্রাণে নিবন্ধ। আপনাকে ভুলিয়! এই বিশাল বিশ্ব তুলিয়া এক 
নিবিড় অন্ধকারময় প্রদেশে সেই একমাক্র মহাসত্বার সহিত যোগ সংস্থাপন 
কত্রিবার চেষ্ট' ককন। অচিরে দেধিবেন, জ্ঞানেব অলৌকিক জ্যোতিতে 
সমগ্ত আলোকিত হইয়াছে-_ এই ব্রহ্ধাও্ড ও চণাচরস্থ তাবৎ জীব এক 
মহাসত্ায় ডুবিয়া রহিয়াছে__এবং এক বিরাট বিশ্বাত্বাই এ ব্রহ্ধাঙ ক্রোড়ে 
লইয়। স্থষ্টি পালন ও স্ংহাক্কূপ বিবিধ ক্রীড়া কবিতেছেন। 

আপনাকে ভুলিলে, নিজেব পৃথক অস্তিত্ব লুড হইলে কেমন করিয়া 
ব্রহ্ষত্বাণ অনুভব হইবে, এরূপ আশঙ্কা! করিবার প্রয়োজন নাই। 
নির্বাণ তত্বেব আঁধকাবা যোগীবা বলেন যে, নির্ববাণরূপ শান্তিময় অবস্থায় 
নাকি অহংভ্ঞান লুপ্ত হইলেও আনক্্াদি উপভোগেব নিমি যুক্ত ব্যক্তির 
স্বকীয় অন্তিত্ব জ্ঞানের [বিলোপ হয়না । সেই মোক্ষধাযে পাকি জীবের 
ক্ষুদ্র 'আমি' এক বিশাল বিবাড “আমি'তে পবিণত হয়। সেখানে 
প্রত্যেক জীব নাকি প্রত্যেক জীবের সহিত সম্পূর্ণ সামা অনুভব কবিয়! 
থাকেন। তাই বলিতেছি, হে মহান্‌ ব্যক্তি । এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই 
আপনার হুদয় দিবাতাবে পরিপুণ হইবে এবং আপনার জীবন বিশ্তক্ধ ও 
শত্তিময হইবে। আপনাব অন্তঃকবণ হইতে প্রেম ও পবিজ্রতার উৎস 
ছুটিতে থাকিবে এবং আপনার মন্ডিষ্ধ হইতে আনন্দ 9 সুধার ধারা 
ক্ষাবত হই আপনাকে এবং আপনার সহবাস জগঞ্জনকে অমুতরসে 
অভিবিক্ত কথিবে। ক্রমে দেপবেন সত্য সতাই এজগতে কেহ পর নাই__ 
সকলেই আপন, লকলেই ভাই 5ই, সকলেই সমান, সর্বত্রই এক 
বঙ্গ পদার্থের ম্কার্তি। এই বিশ্বে ক্রন্দন, কোলাহল, শোক, ছুঃখ, জন্ম. 
তা প্রভৃতি সকলষ্ স্থপ্পের খেলা, বন্ততঃ সর্বত্রই আনন্বময়ের লীলা, 
সব্ঝত্রহই এক 'অবিপল আনন্দ আোত প্রবাহত হইতেছে । 

এ ক্ষুত্রেব কথা শেষ হহল। আনন্দনয়ের পৃত নামে এই প্রহন্ধের 
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উপসংহাল করিয়া ঠাহালই পবিত্র স্বরূপ স্মরণ কতে কবিতে ক্ষুদ্ধ আমি 
পাঠকবর্গেব নিকট বিদায় গ্রহণ কৰিলাম। 








নিবেদন 
শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 
(১) 
যদি 
গোপনে কাডি হৃদঘখানি ঠেলিবে বাডা চরণে 
হৃদয় মাঝে এমন জ্বালা জাগালে কেন চিকণক।ল! 
দহিছে হৃদি আকুল অতি আজিকে (তামা পিহনে। 
ডা 
বাবেক গুন পবাণ প্রিষা বেদনা কি যে হৃদযে 
দেখায়ে কেন ওকূপবাশী পরালে মোবে প্রেমের ফাসি 
হানিযে বাজ হৃদযে আজ সহসা গেলে পলাষে। 
(৩) 
যদি ছে তব মনেতে ছিল দিবে হে এতযাষ্চনা 
তবে কে কেন বাশীব স্থবে অমন কবে ভ।কূলে মোঁকে 
ছিলাম ভাল ঘবের কোণে ছিল না এত বেদনা । 
(৪) 
জীবনে কু ডাঁকনি তোমায় বিষ মোহে ভুলিয়া 
তোমাব তরে কথন মোর ঝবেনি সথা আখিব লোর 
যায়নি ছুঃখে বিবছে তব হৃদয় মম ভরিয়া 


জযোষ্ঠ ও আযাঢ ১৩৩৯1] সাক ঠাকুযেস ইতিতৃত ১১২ 


(৫) 
ঘুমাযেছিন্থ গভীববাতে্বিভ্ডোব হঃঠৈ স্বপনে 
কখন তৃমি গোপমে এসে আমাব পাশে দাডালে €েসে 
সঞ্ছসা আমি গাগিযা দেখি ঢাহিদ| আছ নযনে। 
(৬) 
সস! আজি একিগো বাথ! উঠলো গেগে অভ্তবে 
কেন গো আজ্তি তোমার তবে পরাণ মম এখন করে 
কঠিন ছিছা সবস হ'ল কিসের কোন্‌ মন্তবে। 
(৭) 
একি ছে সখ! করুণা তব চাহেনা যেবা তোমাকে 


তাহায়ে তুমি আপন ক'রে ভার্কলে কেন সোহাগ তবে 
ডাকিলে যদি দাও হে ঠাই চবণতলে তাতারে ! 





পা 


সারঙ্গ ঠাকুরের ইতিবৃত্ত 
( “পরিব্রাজক হীমন্মাশ গো্বনদ ভক্তিসর়োজ।) 


নানাতরণতৃষাঢা| গৌরাঙ্গীরসতা বিতা, 

কামন্ত নুখদে কুঞ্জে নান্দীনুখী স্থী পরা। 

সাবঙ্গে সধ্য ভাবে চ স্বছ্জোঃ কেলি প্রমো দিভস্‌, 

ঘয়োঃ সেবা নিমস্তরং তং সারঙ্গৎ ৩নহং তে ॥১॥ 
ব্রজে নান্দীমুখী এবে সারঙ্গ ঠাকুর । 
চৈতন্টের শাখ। বাস মাউগাছী পুর ॥ 
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এই কথা শ্রীশ্ীগৌর-গণোদ্ধেশ দ্বীপিকা ধত শ্রীমৎ নবীপঠাদ গোস্বামী- 
কৃত শ্রীবৈষবাচার দর্পণে উল্লিখিত হইয়াছে । 

্রস্থকীব এই সারঙ্গ ঠাঁকুবকে চৌধউি মহপ্তেব এক যহস্ত বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন ও রলিকাগ্রগণা শ্রীভীমৎ বামানন্দ বায়েব রুখে চতুর্থা- 
সনে বাইয়াছেন। ইহ! দার! বৃঝা যায় যে, তিনি কৃষ্ণসেবা পরা সখী 
বিশাখার অস্থগত রামানন্দের মতাবলম্বী মধুব রসের উপাসক। 

গ্রন্থকার ইঞ্ার ঝুল-বর্ষের কোনও পরিচয় দেন নাই। অথাৎ 
তিনি কোন্‌ কুলে, কাব রসে, কার গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়া কোন্‌ কে'ন্‌ 
কর্টে-সার! সমাজে উচ্চাসন লাভ কবিয়াছেন এই টৈষ্ণবাচার দর্পণে 
তাহ উল্লিখিত হয় পাই । আমর] থাসাধ্য তথ্যানুসন্ধানে জানিয়াছি 
যে, ইনি (সারঙ্গ ঠাকুব ) তবহ্বীজ্ত গোত্রীয় কনোজ ব্রাঙ্গণ 3 ইহাব আদি 
পুকষেব নাম শ্রাহর্য তেওযাবী। তদ্বংশাবতংস সাবঙ্গ ঠাকুব তীয় সুক্কতি 
বলে পবমপদ লাভ কবিয৷ বৈষ্ঞবধর্ম্ের উৎকর্ষ সাধন কবিযাছেন ও 
আঁশ্রমাস্তরে এ মাউগাছীপুবে বসতি কবিয়া ব্র্গোপীকার কল্পিত 
উপাসনায় শ্রীগৌরাঙ্গের মধুব লীলার সহায় হইয়াছেন। 

বন বিষুপুবের মছাবাদ্ধ বী”হান্ষির কর্তৃক যখন জ্রীনিবাঁলাচার্ষের গ্রন্থ 
নুষ্ঠন হয় তখন তিনি (সাবঙ্গ ঠাকুর) সেই সমন্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধারের 
নিমিত্ত গ্রাণপণ চেষ্ট! করিয়াছেন. এমন কি সেই সময় এঁলাবঙ্গ ঠাকুব 
মাউগাছীপুর পরিত্যাগ কবিষা গডবেতা গ্রামে যাইক্সা শ্রীপাট স্থাপন 
করিফ্লাছেন, তদনভ্তব জীবনের শেষ দিন পধ্যস্ত & স্থানে বসতি করিয়া 
ই লমস্ত বৈষ্ঞব গ্রস্থ্ের পুনকদ্ধারেব চেষ্টা করিয়াছেন ও লেই চিন্তার 
নিমগ্র হইযা। সেই গডবেতাণ্ডেই সমাধিস্থ হইয়াছেন । 

“বৈষ্ণব চিনিতে নবে দেবের শকতি। 
মানব কোন ছার হয় তারা অল্পষতি ॥ 


জ্যৈষ্ঠ ও জাধাঢ় ১৩৩৯] সারঙ্গ ঠাকুবের ইতিবৃত্ত ২১৭ 


সাবঙ্গ ঠাকুরে চিনে কি সাধ্য তাদের । 
তার সেব! পাবে হেন কি ভাগ্য তাদের ॥” 

ইহলোক স্ব-স্বক্ূপে সাবঙ্গ ঠ"কুঝক চিনিতে পারে নাই। এবং 
কাহার কায়িক, বাচিক ও মানসিক সাধশ! দ্বাবা ইহলোক যে কতটা 
উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিবার শক্তিও তাহাদের নাই। 
তবে যে সব বৈষ্ঞবগ্রস্থেণ সাহায্যে এই প্রেমতক্তি চন্দ্রিকার গ্রহণের 
কালেও ভাগবন্ধশ্ন শেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, আমাদের মত নর- 
পশ্তরাও তাহ! অনুন্ভব করিতে পাবিতেছে, সেই সমস্ত বৈষধ গ্রস্থ 
সংরক্ষণের নিমিত্ত তিশি প্রাণপাত কবিয়াছেন। তিনি বা তাহার মত 
মহাত্ার! দি এ গ্রন্থের পুনক্ধার না কবিতেন তাহা হইলে আমাদের 
মত নবপণ্ডব কিন! ছুর্দশা হইত? বিশেষতঃ এই প্রেমতক্তি চন্দ্রিক।র 
গ্রহণের কালে ? “ষে কালে বক্ষ, স্টাসী, থে(গী, জ্রানী প্রস্ততি নানান্‌ 
মতাবলম্বী দ্বারা পাপন্ধপ বাহু উত্তেজিত হয়| প্রেমতক্তি চ'ন্দ্রকাজে 
স্পর্শ করতে উদ্যত ভইবাছে ?” 

এবষয় লইয়া! একটু চিন্তা করিলে প্রত্যেককেই বলিতে হইবে যে, 
লারঙ্গ ঠাকুর আমাদের পরম ছিতৈষী, ভাহাদ্বাবা জমর1 যতটুকু উপকার 
প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্রিদিত্ত তিনি আমাদিগকে চিরঞ্ণী করিয়া রাখিয়াছেন। 
আন্ম-জন্মান্তরে আমর1 তাহার সেখখণ শোধ কবিতে পারিব না। যাহারা 
যথার্থ কৃতজ্ঞ তাকারা নিতা তদীদ পু্জ %নার্দ ছাঃ] সেই খপ শোধ 
করিবাব চেষ্টা! কবিবেন। সেই স্বৃতি সারঙগণার্থে হক বা প্রত্তরাদি দ্বারা 
সমাধি মন্দের ।নর্বাণ কর।ইবেন ও তাহার সংবঙ্গণে হত্রবান ৮ইবেন। 

পবম ধান্দিক রাজ! ভ্রীশ্রীরবুনাথ দিংভ দেব বাহাছুর সে কার্যে 
ক্গ্রীপ হইয়াছেন । ভিন বায় বাঁচিঙ্গে] কামান পাথর দিয়া ভাঙার দমাধি 
মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া সেই স্বৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন নার 
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ঠাকুরেন ব্রাতপপত্র জীবণজিৎ তেওযাবীকে দিধা াতাব সেবা কবাষ্যাছন। 
সেই বণজিৎ তেওয়ারীন বংশধরগণ অগ্যাপি গডবেতা! গ্রামে বর্তমীন। 
তার বংশ বিববণ নিয়ে প্রদত্ত হইল । যথা_- 

বণঞ্জিৎ তেওয়ারী (মহাস্ত) ইনি বৈষঃব ধশ্খগ্রহছণ করিয়া গড়- 
বেঙা গ্রামে বসতি কবিযাছিলেন এ জীবনেস শেষ সময়ে সারক্ষ 
ঠাকুরের লন্নিকট সমাধি প্রান্ত হইয়াছেন, অগ্যাপিও তাহা পরি- 
শাক্ষাত হইতেছে। ইহার পববর্তী বহু পুকষেব নাম খপরিজ্ঞাত। 
পুরুষানুক্রমে ইহাবা সকলেই মৃহাস্ত বপিয়া পনিচয় দিতেছেন । তারপব 


রী মহাস্ত 


তুবনচন্্র মোহন্লাল। 
| 


] ] য় ] 
মধুসুধন্, যাবত, সাধুচবণ, অযোধ্যানাথ, বিভাবীলাল, গুকচবণ 





] ] 1 
নটবব, শ্রীপতি, (বর্ধমান) সতীশ্চন্দ্র ননগগোপাল |]. 
রঃ শ্রীক 
গ্রযুলনকধ 
1 | জানার 
বিশ্বনাথ, নিরঞ্জন, মপনগোপাল, শত্যকিন্কব 


এই এঠবড় বিবাট বংশ সাবঙ্গ ঠাকুরের সেবাইন এখঞ্জিৎ তেওয়াবীর। 
কিন্তু কি আশ্চর্য্য ? এত সব পরিবাব থাকা লত্বেও তাহার সমাধি তঙ্ 
হইক্াছে। অ্রদ্ধাং অভাবে শ্রমন্দিবে বড বড় গাছ হইয়া তাঞ্তাকে 
ভাজিয়। ফেলিষাছে। সে স্থানটী এখন জগলে পরিণত হইয়াছে । 
সমাধিস্ত মহাপুরুষেব পৃজা সেবাতো হযই না পরস্ত লোক সাঁধাবণ একা 
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একা সেখানে যাইতেও সাহস কবে না। একি কম ছুঃখেব কখা 1” 
“যাব ধন তার ধন লয় এলোয় মান দই” 


বিগত পৌষমাসে আমি £ গড়বেতাতে ভাগবত পাঠ কবিতে যাইয়। 
স্বচক্ষে ইতা দেবিয়। আসিয়াছ ও শুন্রিমিত্ত মশাস্তধ। হইয়। তি 
পত্রিকায় প্রকাশ কাবতেছি। রণান্দৎ্থ তেওয়াবীর বংশপবগণ এখন 
ইংবাজ ঘেসা ভইয়া বৈষবতা হারাইয়! সেবাধস্মে জলাঞ্জল দিঘাছেন। 
আর গ্রামস্ক বাক্তিগণের অধিকাংশই শ।ও ও বৈষ্বধন্মে অনাশন, 
অতএব তাহাবা বৈষাৰ স্বৃতি সংবক্ষণে অসম্মভ। আবাব ধাহার| বৈষ্ণব 
তাহার! নিভেব নিজেব ধান্দা লইয়াই সর্বদা ব্যন্ত। আঅপবাপর বাক্তিব 
রক্ষিত বস্তব প্রাত লক্ষ) গাখিবার অবকাশ তাহাদের মাই। বাজেই 
সারঙগ ঠাকুবেব সমাধ ভঙ্গ হহয়াছে। 

এক্ষণে ইহ।ঝন একটা প্রত্তিকান কণা ঘে অবপ্ত কর্তবা, সে নিষয়ে 
বেশী কথা বল! বাছপ্য মাত্র। 


সাধুব! সমদশা ! সকলেব প্রতি সান করুণা । তাহাদের আস্ম-পর 
নাই। বাব! শিশ্বনাথ যেমম সকলেবই বাবা বিশ্বনাথ, ম! দুর্গা বলিতে 
ধেষন সকলেরই মা দুর্গা, তেমন লাঁধু বাবা বঙ্সিতে সঞ্লেরই সাধু বাবা! 
সকলকেই ত্াহাব দেবা কার্ধে) ভদ্বীর রাখিতে হয়। নচেৎ পিতৃদ্রোঙ্জের 
পাপ ভোগ কৰবিতে হয়। কিন্ত্ব গছবেভা গ্রাম নিবাসী গৌরতভ্গণ তাহার 
অনুকুলে স্থীর্ধ্ি না করিরা পেতৃ-ভপুর বিনিযয়ে অকুতজ্তার পরিচয় 
দিছেন! এই কথ! আমার যুণ্দিট| প্রকাশ পাপে তাহারা হতে! 
আমার প্রত কষ্ট হতেও পান্রন, তথাপি সেবা বস্তর আরোপে স্টচ্চ 
বাচ্যে আমার খন্ধতা প্রকাশ পাল সেবানিষ্ঠ দ্নগণ আঙাকে সে দায় 
হইতে রক্ষা করিবেন । 
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প্রভুকহে কৃষণপেব! বৈষ্ণব লেবন। 
নিবস্তর কর কৃষ্ণ নাম সন্কীর্তন 

শ্রচৈতন্ত চরিতামৃতেব মধ্/লীলাব পঞ্চদশাধ্যায়ে উল্লিখিত) ইহ1 কি 
তাহারা অন্বীকার করিবেন? কখনহ না। তবে কেন সেবাকার্ধয্য 
বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছে ? উপদেষ্টার অভাবে । 

মহাত্মা গান্ধী কোনও প্রসঙ্গে বলয়্াছেন--“ভ1রতবাী চিত! বাঘ” 
অথাৎ চিতাবাঘ যেমন অসাড় হইয়। চুপটা করি॥া পড়িয়া থাকিতে ভাগ- 
বাসে, অথচ কদাচ কেহ তাহার কাণের ৭।ছে যাইয়া কোনও সাড়া 
শবধা করিলে চিতাবাঘ আর তদবস্থায় থাকতে পাবে না। জাগিষ উঠে 
ও হ্বশ্াক্ত প্রকীশেব চেষ্ট। কবে । ভাবত বাসাও ঠিক সেইক্ষপ ধরণেব । 
কর্ম বতৃষ্ট হহ॥1 কণ্েব্দ্রিমগণকে সংযত কবিয়া মনে মনে ইন্রিষেক 
বিষয় গুলি চিন্তা করিতে ভালবাসে, কম্ম কখিভে ভালবাসে না| অৰ্চ 
ক্ষদচ কোন কনা হদি তাহাদেব কাছে যাইংা কম্মু কবিধা অপবেধ নিকট 
(হাহাদেব 1ীনকট) কম্মযোগের মহিম। কীর্তন করেন ( কর্থা কবিতে 
বলেন) তাহ। হইলে তাহাবা আর তদবস্থায় থাকিতে পাবে না। শ্বশাক 
প্রকাশ কবিয়! আত্ম প্রতিষ্ঠ] লাভের চেষ্টা কবে। (প্রচারকের প্রবর্তিত 
কশ্মেব অনুসবণ করে )। মোটের উপর তাহ্যা্দগকে খাটাইবার মু 
একটি কন্মী বা ঞ্ষ্চাবব প্রয়োজন। নতুবা ভারতবাসী কর্ণ কাঁরবে না। 

উঁ গড়বেতাতেহই আম তাহার প্রমাণ প1ইয়াছি। যেলারঙ্ ঠাকুবেব 
সেবাইত বংশ ইংরাজ ঘেসা হইয়া সেবা ধশ্মে গলাঞ্জলি দিয়াছেন, 
তাহারাই মাত্র একটিদিন সাঁবঙ্ঠাকুরের হিষস্স বক্তৃতা শ্রবণ করিয়। 
তদ্গত চিভ হইয়া তাহার নিত্য সেবা ও পুজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
ভ্ীযুক্ত বাবু নন্দ গোপাল মহান্ত তাহাব সগোষ্ঠিতে আমার পবম পিতা 
শ্ীীদাশ গদাধব ঠাকুরের আমুগত্যে তদীয় সেবা কম্ধে ব্রতী হইয়াছেন । 
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জীযুক্ত নগেন্্র নাথ দেবশর্মা, তথ। জ্যুক্ত কষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, তথা হীযুক্ত 
গোবিন্দ সি" বাবু, তথা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহাবী বাকই, তথা জীমুক অতুল 
কুষণ বাকই, তথ! শ্যুক্ত ভূতনাথ কু, তথা শ্রীযুক্ত পরেশ্চন্ত্র দত্ত, তথা 
জীযুক্ত আশুতোষ মানা, তথ! শ্রীযুক্ত কালীদ।স বৈরাগী এবং আরও 
কতিপয় ভক্ত ( সকলের নাম জান! নাই) তাহার কার্ষ্যে সহযোগী হইয়া 
ছথেন। তাহাবা সকশে মিশিত হইয়া সাবঙ্গ ঠাকুবেব সমাধি মন্দিব ও 
তন্পিকটবর্তী চতৃষ্পার্শন্থ ঝোড জঙ্গল কাটাইয়। বিগত পৌষ সংক্রান্তিবদিন 
সাবঙ্গ ঠাকুরেব স্মবণোৎ্সব কাঁরয়াছিলেন। তদনস্তর এ নন্দগোপাল 
বাবু যথাসম্ভব থবচ কবিমা পাবঙ্গ ঠাকুরের সমাধি মন্দিবটি মেরামত 
কলাইযা দিব বলেয! স্বীকৃত তইয়াছিলেন। তীহাকে খাটাইবার মত 
কেহ ডাহার সাল্লকটে থাকলে তাহা বোধহয় এত'দন সথসম্পর হইয়া 
বাইত, কিন্তু পেই খাটাইবার লোকটি স্থাণান্তবিত হওয়া তাহা? কার্ধো 
দীর্ঘ শ্ুক্রতা আমিযাছে | 

এক্ষণে আমার ব্যক্তবা ভাবতী সম্প্রদায় যে সমস্ত কম্মা ভাগবন্ন্শ 
প্রচারে সংরত্ত তাহারা যেন এই সমস্ত গ্রাচীন কীর্তির প্রতি একটু নজর 
বাখেন। তাহাদের প্রযুখাৎ ভ্রমষ্ঘাগবত শ্রবণে অনেকেই আকৃষ্ট ও তদগত 
চি হয়েন সুতরাং সেই সমস্ত ভাগবত ব্যাখ্যাতার অনুরোধেও তদাকুষ্ঠ 
তদৃগত চিত্ত জনগণ এইক্সপ প্রাচীন কীর্তির পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ 
করিতে পারেন । 

এই কথ বিবার মূলে একটি কারণ জাছে_“আ।মি ই গড়বেত। 
যাইবার পুর্ব্বে আরও ছ্ুইজিন ভাপব ব্যাখ্যাতার গুতাগষন ভইয়াছিল, 
একটি আমাদের পরিচিত ক্ইকানুপ্রয় গোস্বামী ( কাহুঠাক্করের বংশধর ) 
অপরটি পরিব্রাজক জীন্রদ' প্রসাদ মিত্র ( অধুন! নবন্বীপ ধাম নিষাসী) 

হে সময় যে কার্ষেযর জন্ত পার ঠাকুর গড়বেঠাতে অবস্থিত, ঠিক লেই 


১২২ ভক্তি [৩*শ বর্ষ ১,ম ও ১১শ সংখা! 








সময়ে দেই কাষ্যেব জন্য কানঠাকুব ও ন্তথায সমাগত পুর্বাদশ 
হইতে। 

রন্দবন হইতে 'আবও গু মাহাশ্র। & বিষুপুবাঞ্চলে আসিদ] ইহাদের 
স্বহায় হইয়াছিলেন, তাহাদেৰ মপ্যে একেব নাম ই্রমখুবা নাথ ঠাকুর 
(দাশ গদাধন বংশ) ওন্দী থানাৰ মাকড়কোল নামক গ্রামে তাহার 
সমাশি, আর একেন নাম শ্রীগোকুলানন্দ ঠাকুর (ছয্চক্রবর্তীব এক চক্রবর্তী) 
হার ্মাধি ই মাকডক্োপ গ্রামের সন্নিকটস্থ কাটাবণি গ্রামে । আব 
কানুঠাকুরেন সমাধি গড়বেত। গ্রামে । কান্ুতত্ব নিয় গ্রন্থে তাহার 
বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইযাছে। 

কান্ত প্র্ন গোস্বামী কানু তন নির্ণয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণেব পুর্বে ত্রম সংশোধনের 
জন্ত গড়বেতা গ্রামে শুভাগমণ করিয়াছিলেন । তিনি নিজের পাণিত্য 
প্রতিভায় ও কুন্গৌব্ন প্রীতিতে অনেকের 'নকট অদ্ধাঞ্জলি পাহয়াঞ্ছেন 
ইচ্ছাক্বিশে সাবঙ্গ ঠাঞুণের সমাধি সন্দিবেব সণাধি সংস্কাব করাইতে 
প॥বিতেন কিন্তু কি থঃখের কথা স্থানীয় লোক সমস্ত তাহাকে সেখানে 
যাইতে বলিয্। ভৎলঙ্থদ্ধে যকিঞ্চিত সমালোচনা কাবতে চাহিলেও ঠিনি 
হাঁছাতে ববম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়! শুনিলাম। 

অম্নদাপ্রসাদ মিত্র মহাশঘের অবস্থাও তদনুপ্প। তিনি তাহার 
স্বশ[ক্ত প্রকাশ করিয়া বহু নব্য সম্প্রপ্পায়কে নিজেব হস্তগত কবিয়াছেন। 
তাহাদিগকে প্রেম্ভক্ি দান কনিয়ান্তেন অথচ পি এসমস্ত কার্ট্যে 
গদালান্ত দেখাইয়াছেন। এ লারক্গ ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের পুনরুদ্ধারের 
জন্ত ডিনিতে। কাহাকেও কোন কথ বলেনই না--পরস্ত এ সারঙ্গ 
ঠান্ুরের কি কান্ধ ঠাকুরের লমাধি মন্দিব্রে প্রণাম করিতেও জান নাই। 

ইহ! [ক কম ছুঃখের কথ ? ইহাতে কি আমাদের কলক্ষের ভয় পাই? 
ছবশ্যই শ্বীকার ঝবুতে হইবে। উইভক্তি প্রবর্তক ও ধর্গ্রচারকণ 


টজ্যন্ঠ ও আবাঁঢ় ১৩৩৯] বাঙ্গালীর নৈতিক পতন ২২৩ 


গণ সকলে মিপিত হইয়! ইহাব একটা প্রতিকার করুন? ষেন এইয়প 
তাবে আবও অন্যান্য দেশ দেশান্তবের বৈষ্ঞবস্থৃতি সকল বিলুপ্ত না হয়। 
ইহাই আমাব একাস্ত অন্বোধ ও এছ প্রবন্ধ প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্ত। 





বাঙ্গালীর নৈতিক পতন 

বর্তমান বৎপরে বাঙ্গালী যুবকেবা অনেকে চুরি, ডাকাইতি ও 
নরহত্য। কা'বস্ক। দণ্ড পাইয়াছে। বাঙ্গালীর যে নৈতিক পতন হইয়াছে, 
হহা তাহাবহ পরিচয়। 

ঈশ্বব ভক্তি, বিশ্বপ্রেম। চারন্জের মহত্ব ও বিদ্যান্ুরাগিতার জঙ্ত 
বাঙ্গালা যুধক ভারতের ভূষণ ছিল। বাঙ্গালা যুখক ভারতের সকল 
প্রদ্দেশে সমানবত, খাঙগালী যুবক সকল প্রদেশে লানা প্রকার সংকাধ্যেন 
জন্ত নেতা ।ছল। সেদিন আর নাই। 

বাঙ্গালা এখন সব্ধব্র অবছ্লোব পাত্র হইঘ়াছে। বাঙ্গালা দেশেও 
বাঙ্গালী গৌরব নাই। অগ্ত প্রদেশব।সীবা বাঙ্গালী অপেক্ষা নানা 
বষয়ে শ্রেষ্ঠ হইতেছে। 

বাঙ্গালী কি নিশ্চিন্ধ হইয়। যাবে ? 

জাতীয় মহত্বের কারপ--ভগবানে বিশ্বাস, জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে 
1বশালতা, চারত্রে সংযম ৪ কনম্মে অধ্যবসায়। এ সকল গুণে বাঙ্গালা 
মা লেখক বে দুইজন হণ প্রচারকের নাম দিয়া ধাহাধের কার্থ্ের প্রতিযাদ করিষথাছেন 
তাহার! ছইজনেই বেফব দলে বিশেষ পরিচিত । ্ধ।শাকরি ভাহারা প্রাচীন বার্ডি 
সংরক্ষণে বখাসাধা চেষ্টা করিবেন । আনরাও সাধারণের দৃষ্টি এধিকে আকর্ষণ কছগি। 
বৈষ্ণব তীর্থ সংস্কাতত সমিতি সম্পা্ক ও ঢাঁনাচিত্রের সন্ধাধিকারীর গুরু দিখ স্ছাশক় 
এমন উপযুক শিল্প পাইয়া! এক্কপ কার্যে ওষ্কাসিন্া প্রকাশ করছিলেন ফোন 
বুঝিলাষ নী তবে ক্ষি সংস্কীয়ের মধ্যে ফোন গোলযোগ আছে? সম্পা্ষক সন্থাশক় 
কি বলেন? (তঃসঃ)। 





২২৪ ভক্তি [৩০শ বর্ষ, ১*ম ও ১১শ সংখ্যা 





ভাবতের নেতা। হইয়াছিল! এসকল গুণের অভাব হওয়াতে বাঙ্গালী 
এখন অন্থান্ত প্রদেশের লোকের ভন্লীদাব হইয়াছে । 

বাঙ্গালী য্দি বড় হইতে চায়, তবে পুনরায় ই সকল মহৎ গুণের 
অনুশীলনে প্ররস্ত হউক, নতুবা অধঃপতন আরও ভীষণ হইবে। 

বাঙ্গালী মহৎ গুণের অনুশীলন, জীবনের মহৎ কাঁর্ধা মনে না করিয! 
অধ্যয়ন তাগই শ্রেষ্ঠতর বার্ধা বলিয়া মনে করিতেছে, ধর্ম চর্চা পনিত্যাগ 
কবিতেছে, সপ্ত, প্রেম, হ্যা ও পবিব্রপ্তা অর্জন প্রযোজন বলিয়! মনে 
কবিতেছে না, গৃঙ্থে বিদ্যালয়ে ব1 কার্যাক্ষেত্রে উহানা মহত্বে কথা 
শুনিতে পায় না। 

বাঁকো স্বজাতির উন্নতি বা স্থদেশ প্রেমের কগা খুন উচ্চাবিত হয়। 
কিন্ত যাছাতে প্ররুত পক্ষে শ্বজাতিব উন্নতি হন্ধ, সে বাক্য প্রায় কোথাও 
শুনিতে পাওয়া যায ন।। 

নিয় শ্রেণীর অশিক্ষিত (লাণকবা যদি চুবি, 'ডাকাইতি বা নবহত্যা 
কবে, তবে তাহা! অতিশয় নিন্দনীর কাধ্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু 
শিক্ষিত লোক যদি শ্বদেশেব নামে চুরি, ডাকাইতি বা নবহত্যা করে, 
তবে অনেকেই মুখে না বলিলেও মনে তাহাব প্রশংসা কবেন। যদি এই 
মনোভাব দ্বেশে ক্রমে প্রবল হয়, তবে ছুর্নীতিই অনেকের জীবনের জআদর্শ 
হইবে। ছুর্নীতিপবামণ কোন জাতি কি জগতে মহৎ হুইয়াছে ? আমর 
বাঙ্গালীকে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দেখিতে চাই । 

সত্যের শক্তি, স্ভাষেব শক্ত, পুণোর শক্তি ও বিশ্বাসেব শক্তি, 
অধাবসায়ের শক্তি জাতিকে যেমন শক্তিশালী কবে, এমন আর কিছুতেই 
নয়। বাঙ্গালী পিতামাতা, বাঙ্গালী শিক্ষক, বাঙ্গালী বাণিজ্য বাবপাহী 
দেশের যুবকদিগকে এই শিক্ষ! দিয়া বাঙ্গালীকে জগতে বরেণ্য করুন। 


(সজীব? )। 


প্রথম সগ্থ 





৮৬৮ উপ সি সি সি 


শাস্তিপুর পথে নিতাইর সাথে 
গিয়াছেন গুণমণি। 

আমোদে আহলাদে চলেছে ছুভাই 
তাধনারু কিছু নাই; 

আজি কিন্বা কালি অবশ্ত আসিবে 
নিজগৃহে শ্রানিমাই। 

শচীর অনুজ দেবী সর্ববজয়। 
নিকটে বসিয়াছিল, 

শুনি সে বপসী বধ্বাসে পশি 
এ স্ংহাদ শুনাইল। 

ঘুচল আতঙ্ক লবেই নিঃশক্ক 
হইল, সবাখ মুখে 

ভীতিন আশাব উজ্জ্বল আলোক 
ছুটিল বিদ্যুৎ বুকে। 

সেতিলেক মাত্র! পরে কি বিচিত্র! 
সবা চিত্তে যুগপৎ, 

ক্ষোভ অভিমান ক্রোধ আর মান 
দেখা দিল বিধবৎ। 

ন| দিবে বাকেন? স্তবেশ সে হেন 
তবে কি বিফলে যাবে? 


না হবে ব। কন? সে মাল্য গ্রন্থন 
হায় গো নিশ্কল হবে! 
প্রতিদ্দিন প্রিচা প্রাণেশের তকে 


গেঁথে রাখে ফুলহার, 


১৭ 


সপ শা্পাশশ্ পিসি শি পীশাসিসপিপিস্পা্পি পপি সপাস্পিসসি 


বিষাঁদিত! 


এ. পিস্তল তত পপ দি ক. তি 


শাছিকাল তপ্ব পনাত কি তাবে 
নাবিবে সে হার আব? 

ভাঁবিতে পালার নদন আলাব 
ছুটে অবিরল ধাবে, 

স্থী-মনে ব্যথা, তাহাবাও বুথ! 
সাল প্রিয়াজীনে ॥ 


গু গা শু পু 


ডুবে গেছে নবি নিশী আগমন, 
এল না তগৌবহরি ? 

লয়ে বিষ্ণু প্রযা অপেক্ষিছে সবে 
শিমেষ নিমেষ কবি! 

কাটে ন| বনী , ক্ষণে দিন গণ 
কি দীঘ। তাও নাকাটে। 

প্রশ্বাপেতে যেন অনল বর্ষণ, 
যায় বুঝি বৃক্ষ ফেটে। 

পদধবনি ক'বে ফেরুপাল ফিবে 
স্তুনি ভাবে এল ওই, 

ঘবের বাহির হ'য়ে পথ চাহে 
হায় প্রাণনাথ কই? 

দৈবে কোন ধ্বনি শুনি বিনোদিনী 
উতৎকর্ণ হইয়া রহ; 

অতি সন্তর্পণে চকিত নঘনে 
এদিক ওদিক চাছে! 


প্রথম সর্থ ১৯ 


উৎকণ্ঠ। প্রবল, জাল! অবিবল 
সহিবে কেমনে বালা ? 

শাস্তিব উপাধ জানে সতীক্গন, 
গৌবকথা আনম্ভিল'__ 

“ওনে সই তৌবে কি আর বলিব, 
জান। কি নাহিক তোব? 

এমন ঘটনা কত না ঘটেছে, 
দেখিতেছ নিবস্তর । 

দিবা সুখির হইল যপন 


মনে কি পডেলো সই ! 
কি খেলা থেশিল, গাছেতে তুলিযে 
টেনে লয়্েছিল মৈ। 


হবে তৃই গেলি রুমে মপিদধে 
মাহা পিতা মণ্মাভত, 

অমনি সখেৰ্‌ স*বাদ পাঠাঃল 
থেলা ক্াণ এই মত |* 

নহে কিছু নব গরয়া যারা কথা, 
বারেক ভাবিষ। দেখ 

বলল--হৃদযে রাখিয়া শোমাম্ 





কলিবে বিচ্ছেদ ত:খ।+ 
+ বিষুপ্রিয়া-বিশ্বদ্তারের বিবাহ স্থির হইলে, তিনি নিজে থেন ভ্তাহা জানেন না, এট 
ভাবে ঘটকের সঙ্কিত কপা বলেন । ঘটক মুখে তাস! শুনিযা__বুঝি সন্ধস্ধ তাঙ্গিযা গেল 
সাবির! বিকুপ্রিক্লার তাযাহা দুঃখিত ভন, তপন বিশ্বস্ত নিকেই তাদের ভুজ ধারণা 
ঘুর কগিয়া দিয়াছিলেন। 


হত বিষার্দিতা! 


বলিল আবও_- কেবল ভোগেছে 
সুখ-অনুভূতি কমে, 
বিচ্ছেদ লবণ দৈবে যদি মিশে 
বাটে স্বাদ পুর্ণোগ্ভামে 1? 
বসময় তোব গোর! নটবব 
ফুলতন্ত প্রেমে গড়া; 
রসের প্রকার কতই নাজানে, 
ইহাও তাহাবি ক্রীডা।” 
সথযুক্তি_ 
বাভার--যৎ 
ব্সরাজ মহাভাবমথ তনু তীব। 
সাধুজনে বলে_গোবা রসেব পাথাব ॥ 
প্রেমময সকক্ণ 
সলীম তাহাব গুণ 
পেত নহে নিককণ, ভেব নাক আব ॥ 
লীলা বঙ্গ তাবি সব 
ভাবন! ঘুচিবে তব 
সধতনে আদবিবে, জানি ভাল মন ভাব ॥ 


বসময্ গৌর নাম গ৭ সহ 
আশ! বাণী শুনে শুনে, 
বসেব আবেশে ধীবে ধীরে তীব 


কিশ্াস্ত আমল প্রাণে। 


প্রথম সর্গ দু 


স্পর্পিশিস্পিশিপিসপিস্পা পাপী 





পাস্তা 


সখী কোলে বালা, আলসের বশে 
নযন মুদিষে এল ; 





সাপ 





নিঞ্জাব ঈষৎ আবেশে সকল 
অশাস্তি হবিযে নিল। 

তখন ভত্ত্রায় দেখিল স্বপন,-_ 
প্রেমময় গৌব রায় 

আসিয়া! বসিছে শিয়বেঃ সোযাগে 
এন দিঠে মুখ চায় । 

চাহিশা চাহিয়া বদন তুলিষা 
একি করে চঞ্চলিয়া ? 

গলাইয়া দল ফুলে আব ফুলে, 
কি সুষমা বিলাইয়া 

কি হর্ষ পুলকে বিছুপ্রিয়। অঙ্গ 
ছাইল। বনে দাঁপ্তি 

“বকাশ পাইল, প্রকাশ কবিল 
সিন্তের মধুব তৃপ্তি! 

খুমস্ত সখীর স্বপ্রাবেশ সুখে 
স্খদেকে। গেল রগ, 

বুক্ষমুলে বাবি হইলে সঞ্চিত 
শ্ল্লবেবগ সাধে সুখ । 

নিশী হ'ল শেষ কি নবীন বেশ 
পবিল প্রকৃতি সহী ! 

কিযে কমন” কাস হাষমার 


জীবস্ডন গেল যাঁতি। 


ইহ বিষাদিতা 


আম্পস৯ত পাশাপাশি তীক্িশীশীশি 





সাপার্িশিসটীটপাশাশি শন শি শী ত্িশীপীর্পানিতি 


আসিছে ফিবিদ্ধে শ্রীবাস ভবনে, 
ভল্সসনে গৌন বাঁধ, 
কি প্রেম হিল্লোল ক্নূন্দ কল্লোল 
উঠিল গো নদ্য়ায়। 
উঠিল মঙ্গল ত্রনি! 
কি মধু সুকণ্ঠে গাইতে পাঁগিল 
ভক্ত পিক সহ গৌরগুণমণি , 
উঠিল ব্রিদিব পথে সেই মহাধবানি। 
যথা-_শ্রীগৌবাঙ্গ মহা প্রতু-ুত সঙ্গীত-_ 
“কানন পরশমণি আমাপ। 
কর্ণেব ভূষণ আমাব সে নাম অবণ। 
নয়নের ভুযণ আমাব সেক্ষপ দবশন। 
বদনের ভূষণ আমাব তার গণগাণ। 
হত্ডেব ভূষণ আমা? সে পদ সেবন । 
ভূষণ [ক আব বাকি আছে। 
আমি কৃষ্ণপ্রেম হাব পরিয়াছি গলে ।? 
(ভাবতীয সঙ্গীত যুক্তাবলী ) 


« ৮ নর ৬ 
হেখ। বিষুপ্রিরা মনেব উল্লাসে 
কত কি ভাবিছে মনে, 
কি কথা বাঞ্বে কি বা শুধ।ইবে 
কি করিবে তার সনে। 
এখনি আসিবে মায়ের চবণে 


জানে ধনীস্থিরমনে 


প্রথম সর্গ ১৩ 


পপাপিসিশিসিপস্পীশা পশি্িসপাশিশি স্পাই উট তি উপ পি কিতিতিতি ২ ১৪০৫ 


শচীমাব ঘবে কথাট শু;নলে 
উদ্বকর্ণ ক্ষণে ক্ষণে! 

কাজের ব্য।জেতে শতণাঁপ বাল! 
নিবখিছে পথ পানে 

'নয়ন-নানন্দ? না নেহাপি পথে 
নিবাশ হ'তেছে মনে ॥ 

ক্রমে ক্রমে তাল মানের দয়, 
ঘরেতে তখনে গিছ!, 

শোতন পানক্ষ উপপে পড়িল 
বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া। 

া.সল কাঞ্চন সপাহল হাস, 


কেন--কি হয়েছে তার? 
আরসদা অ'মতা বলিল কৌতুকে_ 
“বাকি লাই বুঝিবাণ 1৮ 


রগ ঞ 

গেল বন্ধক্ষণ না এগ তখন, 
এখন নপণ কি? 

ভতক্ষণে মান ভায়েহহমান 


পলায়ন পরু নাকি? 
চে কি রঙ টা 
সনাতন সুতা * সব্বুণ মুতা 
সুশীলা সরলা বালা, 





* শ্রীবিকুত্রিক' দেবীর পিতার নান ই্রীসনাতন মিশ্র মাতার নাদ মহাঙায! দেবী । 


শপ 


বিষাদিতা 


প্ািপিসিপ ৩৫৮৫ পপ৯পসপসলী 


তুলন! তাহাঁব সহ দিব কাব? 


কপেতে ভূবন আল] ) 

মধ্যান্ছেন তীক্ষু কিবণে নদীয়। 
হাসিছে উজ্জ্বল বেশে, 

বিটপীব শিরে বমি বঙ্কাবিছে 
দূয়েল অতুল তর্যে। 

তখন-_ 

জীগৌবাঙ্গ শশী নিজাবাসে পশি 
কি ধেন থু জিতেছিল, 

আগমন জানি বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী 
চকিতে গৃভেতে এল । 

সব সখী মিলে বলসিযা বিরলে 


সাজাইতে ছিল তাবে, 
না বাধিতে কেশ না করিতে বেশ, 
ধাইয়া আইল ঘবে। 


পতি অনুরাঁগে পৃণিত অজ্ঞব 
জব জন মুক্তকেশী, 
মেখের কোলেতে যেন সৌদামিনী 


তেমতি পশিল আ-স। 
ওক্তাব জজক্গা '৪ সঙ্কোচ গ্রেল 


পতিকমকোলে ঝাপিযা পডিল, 
নেত্রে ধাবা অবিরল। 
তখন সোণাব পুকষ কতই 


আদবিল প্রাণপ্রিয় ; 


দ্বিতীষ সর্গ ২? 


শাশীপাসিপিপাপপিিসিিশিসিীশিশিশি উপ ৮৮০৯ চে 


যতই 'আদবে আরো ধাব| ঝরে 
গেছে সিন্ধু উছলিযা। 

কষুপ্জা তটনী ফুল কুলুরবে 
চলে সিন্ধু সম্বাধায; 

যদ্দি পার বাধা, তরঙ্গে ৩বঙ্গে 
এমতি উদ্ছলি ধায়। 

উচ্ছ্বাসে উচ্ছাসে কাভাব উদ্দেশে 

এমতি ছুর্বার লেগে, 

স্বনিমা স্থির ধান লমীবণ 
ক আশ অনুন!গে। 

পমণীণ মন কোমল ক্ষণ 
ধৈবজ গঠিত বটে, 

ঘ[ত গ্রতিঘাতে খবালোডত হাথে 


তাহাতে ভুফান ছুটে। 


সা জি 


দ্বিতীয় সর্ণ 
ঝটিক1র পর্বের । 


স্থবিমল স্রনধূনীষ্পারা সপবিপ্র 

শুভ সশ্্ উপনীত হ-কাবে বেড়ি 
বিবাক্তিছে নবনবশে নদীধা নগর ; 
তীবে নবতরুকাজি, তরুণ পল্লব 


২১ 


শিপািসপিট এসপি পিপিপি 


বিষাদতা 


_. ৯ টিপি 





শিট পাপিশপিশশীশিশিপিসিসিশপিশাপিপিিসিসিসপির্পিশন 


তাপতপ্ত জনতবে আঠপত্র যেন 
আছে বিস্তানিয়া, কিবা নেত্র তৃপ্তিকব । 
নবাঁন মবালদল নাচিঘা নাচিঘ| 

পবস্পব প্রেমবসে মবি। কিমাতিয়া 
কবিছে জঙগকেলি তবঙ্গ তুলিমা 

ঠামল নবীন তৃণ পুলিনে সুন্দর 

নব ভাবে বিভাঁবিত কিবা নারী নর। 

নব ভাব কিবা” নহে অর্থের লালসা, 
নব ভাব কিবা? নহে প্রেম তালবাসা , 
নব ভাব কিবা? নহে বাঁণিজ্য বাসনা; 
নব ভাব, মাত্র বস্তা পাগুত্যেণ স্পৃহা । 
বণমদে কিনব! বাণিজোব বাসনার 

নগব উন্মত্ত হয়, কিন্তু নবন্বীপ 

ইতর আশকতি ত্য্জ বিগ্া মাতিল। 


সুমহাথ সমুজল ন্তাথেব কিনীট 
মিথিলাস্বিজণী রদুনাথ সফতনে 
আনিয়া দিয়াছে শিরে , লবস্বৃতি হাব 
রঘুনল্ধনেব কীর্তি গলে ক বাহ র! 
আচ্হাদিঃ1 সেই কীন্তি আগমবাগীশ 
তন্জ(চাণে এক তাণ বাডাও৩ প্রলাব 
প্ররাশিল বুথ। হায় !--তেদাচ।ব সাব! 


যবে বিগ্বাবসে মত্ত নবদ্বীপ হেন, 
শত শত বিগ্যাগারে শুধু অধ্য।পন। 


দ্বিতায় সর্গ ২৭ 
চলিতেছে অহবহঃ, বিগ্ঠামধু যবে 
প্রমন্ত সতত পান কবি? ছাত্র সবে; 
সহজ মক্ষকা যথা বসি মবুচক্রে 
মধুপান করে। তাঁবা তাহাদেবি মত 
প্রতিঘন্্বী আক্রমিতে ছুটে ক্ষণে ক্ষণে) 
বিনিজ্জিত কলে তাবে সৃতীক্ষ দংশনে। 
যবে নাবীরাও সবে বাঞ্ছিত সতত, 
পতি পুব্র জামাতাকে ফেবিতে পশ্িত। 
আভহবিতে জপঘ।টে আলাপ ৬হত 
বিগ্যাব (ব্যয়ে শুধু, প্রসঙ্গ বিভা 
সঙ্গীত মধুব বোদ হইত সধাব। 
ধনী যিনি, মানিতেন ধনের সাফল্য 
পঙ্ডিত পোষণে নবে হইত ব্যয় | 
স্বলন্তরান্ত বা'ক্তগণও হইত বিনত, 
€দবে পথে নগ্রদেহ দেখিলে পগিত + 
মন্্োষধি বশে যথা ফণী সঙ্গো চত। 
হেনকালে নদীদার কেন্দ্রস্থল ভ'তে 
উঠিল গন্ভীদ ধবান , কাপল নদী, 
স্তস্তিত হইল সবে । বুঝ নবনিংত 
ক্লে ভন্মান দপী কাশপু নাপিত, 
প্িভি হতদাছল হেল ত্রঙ্গভ। 
প্রহলাদের কর্ণে সেই আরাব, মধুব 
সাস্না অভতববানী ক্ষপে প্রাতভাত 
যেমন তইদা ছল) তথ। লদীচার 


৩ 


পিপি তি ২ সিসি ৯ 


বিম।দিতা 


০ প্পীীশাি তত শি পট পিপি তপিস্পিসিি পািিস্পিপাপাপাপাপাসিপাপিাসিিিসপিিিটপিাাশাসি 


নিবীহ বৈপ্ৰ যারা উৎকর্ণ হুইয়। 

সুনিল সে ধ্বনি যেন বীণ। বেণু স্বর, 
হল্লোলে হিল্লোলে চলি প্লাবিছে অন্বব। 
কি সে বাণী? মহাবাঁশী ছুটিল চৌদিকে 
দন্মেব ওদার্যয নিতা তুলিল ফটাঃয়ে। 

কি স্ বাণী? অতুদার সেই মহাবাণী, 
সংকীর্ণ! স্বার্থ ভেদীচীব বিনাশিনী | 

কি সে বাণী ? ক্ষুদ্র-চেতা চিত প্রকম্পিকা, 
কি গভীবা । শুনে সবে উদ্ধকর্ণ কনি। 

“কে সেবাণী? মভাবাণী--“কঞ্চভক্তি সাব, 
তক্তি বনা কন্ যোগ ধ্যানাদি অসার ।" 
কি সে বাণী ?_-“অধেবাল কৃষ্ণ তজনের 
মাছে সব্ধবর্ণ, নহে স্ধু ব্রাহ্মণের 

।ক সে বাণী? দিকে দিকে বণ সমীবণ 
মহালাণী অহনহ: করে প্রচাবণ £_ 


“ভকতি প্রেমেতে যেব। অধিকাঁবী 
তাহাকে প্াধান জান , 

ভকতি নিন্কীন কুলীন হ'লেও 
আত নীচ বলিমানি। 

বিষ্ুণজক্তি হীন ভিস্ত হইলেও 
শ্াধা তিনি নাহি হন, 

ভক্তি অধকাণী স্থপচ যগ্যুপি 


ছিজাপেক্ষা পূজা বান। 


শামস তাপ 


দ্বিতীয় সর্গ ২৯ 


২৯২ লাশটি শশী ২৯ ১ শাশীর্শী প্পতশ শিসিউসসিসসিসসিসউসিসিসসস সিসিসসিসিউউসিছিছিছি 


গাইলা নিমাই ১ নেত্র বাব ঝরে ধাবে, 
গাইল! বে কি উদাত্ত স্ুগভীব ম্ববে__ 
“নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ সঞ্জনে অযোগ্য 
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনেব যোগ্য । 
যেই তঙ্গে সেই বড়, অতক্ক চীন ছাব, 
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুশাদি বিচান |” ( চৈঃ ৮৫) 
গাইলা শিমাই, স্ববে কি করুণা ক্ষবে। 
গদ গ্দ ক, তায বাকা নাহি স্কুবে। 
আর্নেত্র প্রেমাশ্রতে, মঠিমা মওত 
লোণার পুত্তলি নাচে স্বর্ণধীব তীবে! 
সাচে ঘা সবোববে চাক সর€নঙ্জ 
বহে সমীবণ যবে তরঙ্গ তুপিযা, 
ছড়াইয়া মধুপ্ম। দোল! দোিয়া। 
কিংবা! মশহংস নব-ন্ৃর্দ সবসাঁতে 
নাচে যথা অনুনাপে নান উত্পাে 
অভিন৭ ভাব উশ্বি তূলি' বিহ্বালয়া । 
সেই নৃত্য ভঙ্গি রঙ্গে অন্ুসরণিধ 
সেই কলকণ্ে নিজ কষ্ট মিলা ইয়া 
গাইল নদীয়া ধন উঠিল অন্বনে 
ডুবাইয়। স্বার্থ ঘেষ হিংস| কদাচাণে। 
গাইল নদায়া, কিন্ত বিগ্যা অভিমানী 
কুলীন গ'ব্বত নাহি মিলাইল সুর । 
উল্জান স্রোভেপ যুখে চালাহ্‌ল তব, 
বাহিল বিএ তাৰ! প্রাণপণ করি” । 


বিষার্দিতা 





কীদিছে মীহাব প্রাণ ভাহাদেরি তবে 
তাঁহার উদ্দোশ বিষ উদগীবণ করে ! 
থলেব স্বতাব নাঁচি পরিবর্ত হয, 
আঙ্গারেস মলিনত্ব যেন না ঘুচয়। 
গ্ধ দিয়! পৌবিলেও প্রতিপালকেরে 
দংশে যণা অহি, তথা দ্ুশুখ বর্ববে 
অকলম্ক চন্দে দোষ আবোপ কবিল ; 
বিশ্বহিত ব্রতী দেবে অশেন নিন্দিল। 
“শুনিযাছ ?* কতে এক পণ্ডিত অপবে 
গঙ্গী গর্তে উপবীত করিতে মাঞ্জন |» 
আছিল পঞ্ডিত ভাল শচীর নন্দন । 
জন কত মিলি তার মস্তক ভক্ষণ 
কন্যাচ্ছে, প্রচাবিছে ঈশ্বর বলিয়া। 
শগুবাঁকো তানো। মাথা গেছে বিগডিয়া । 
বেদবিধি বিবর্জিত কুমত সতন্ড 
কৰিছে গ্রাচাব হায় নিজ জতিমত। 
হউক মে অবতার, ক্ষতি নাহি ছিল 
যদ্ছি সেই সংখ্যাতীভ লোক মূর্থ খল 
--নবশাখ শৃদ্রশ্রেণী__ন! ধাইত আর 
'গভ্ডালিব! প্রবাহের হ্যা পাছে তার । 
ব্যবস্থায় *ব্দাক'জি* মিলা হল তার! 


+ শ্রন্থের উল শিশিব বাবুব কৃত শলিদাই লল্গান” নাটকে এই চিত্ত শুক্জরভাবে 


অন্ত হইন্াঙ্ছে। 


স্থিতয সর্গ ৩১ 


2 ২574255245 
প্রায়শ্চিত্ স্থান করিয়াছে অধিকাব 
শুধুমাত্র হাবনাম । ন1 কবিষ। বায় 
নিষ্পাপ হইলে কেবা কবে বন ক্ষয় ? 

শবটে ! বটে 1” কহে অন্ত কুজ কটিদেশ 
সটান করিরা রোষে, ফল সবিশেষ 
পাইবে সত্বব সবে । শুন নাই কাণে, 
মিলিয়ে সেদিন মোবা কান্সিব সদনে 
জানাযেছি সপ , কাজি তান প্রতিকারে 
করিবে সত্বরে দণ্ড ভণ্ড সবাকাবে। 
তাদের প্রয়্াশ পণ্ড হইবে নিমেষে, 
ক্ষণে গণপ্রহা গা মিলায় আকাশে! 

তৃতীয় পণ্ডিত কে হাসিতে হাসিতে 
ফেরাইয়া মুখ গৃহে শ্লানান্তে যাইতে। 
“নিমাই নিত] কিন্তু খান রাজভোগ ) 
শচীরও প্ুজ্রের তবে হইয়াছে শথ 1» 

“সে ভ 'আমাদেশপি ভাগ নিতেক্ছে কাঁটিযাশ 
কহিলা অপবে মুপ বিতঙ্গ কবিয়া। 

“যাই ভোনা বল ভাই?” বাল অন্ত জন 
শুনিয়াছ একদিন ওদেব কীর্তন , 
কিবা চমৎকার তাক 11 শুপিতে শুনিতে 
আপনি আপনি অশ্রু লাগিল গলিতে 
ষথা হব ঝবিকবে দবে অবিরল। 
শুনতে শুনিতে মম "চত্ত নিলমল, 
ক্ষণে ক্ষণে রোমতর্ধ লাগিল ছইতে ; 














ভক্তি-সুচী (৩*শ বর্ষ) 
€ ১৩৩৮ ভান হইতে ১৩৩৯ আবণ পর্য্যন্ত 1) 


প্রা্জীনন সংগ্রহ 

মঙ্গলাচবণম্‌ রর নি ১ 
সন্ধীর্টন অধিবাস. রঃ ৪ ৪১ 
পরিব্রাজক শ্রীমহু ভুলুক্সা বাবা 

দশটা নামাপবাধের প্ভান্তবাদ দর ৮০18৫ 
জীশ্রীকুষ্ণনাম নি? পু চু ১৩৩ 

তরীযুত্তঙ্ লা লীবল্োোচ্ডন দাস 
শ্রীইকালীদাস ঠাকুর তির চট *€ 
কণ্ঠকাট! শ্ুজগরাথদাস 5৫৪ ৮ ১৪৫ 
যুক্ত জপক্রাবদাস্ কাবিক৯, কাব্যগুপাকত 
শীজীজগন্লাধদেবের বখঘাত্র! উপলক্ষে. *** ১৭ 
শ্ীহীকষের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কঃ রি ৩৩ 
শ্রীকষের রাসধার়! উপলক্ষে পা ৮ ৮৯ 
শুশ্রীকুষের ছোলবাত্রা উপলক্ষে ০০০ ৪ ।৭% 
জ্রীম্ঘুক্ডি” লামাচল পল শস্য ভাব সাগক্স 

মভামহোপাধ্যাদ্বের গহাবাপী -- ০৮৯১৮ 


ক শিষ্ব সংবাদ ' *** ০৮:৫৫) ৭9, 


৮/৬ 


ভীশুক্ডব বিশ্ডেশ্বর লাল লি, এ 
দ্বযাধশ্মের মাহাত্মা ৮, রা ২২ 
আজান ও আহ্া-বি সঞ্জন ** -** ৯, 
প্রঝুদ্ধর প্রথম জবস্থা। ০০০ টি কহ 
প্রকৃত সাম। ও ভ্রাতৃভাঁব কোথায় তত *** ২৯ 
উত্রীযুন্ত* অ্যতঙ্তন্পণ চৌপ্ুুবী বি 
বৃন্দাবনের অনুকৃতি বিষুপুরে ৮০ ৩৩ 
পোধাক পুডিল তন ০১, ৯৭ 
নিবৃত্তি টনি ১৫, 
বিষা দা ( পৃথক পত্ান্কে চৈত্র মাস হইতে) 
আীঙ্মালাই দাস ও সম্পাদ্ষ্ষ 
প্রার্থনা ও বক্তবা পু ৮০, ২ 
পঙ্ঙিত প্রবর এলক্ধণ শাস্ত্রী মহাপ্রয়াণ ** 2 ২৯ 
বৈধ সংবাঁদ ও অ্তবা ৮২) ১১২১ ১৬০, ১৯০) ২৪৫ 
প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচন। ** *. ১৫৭) ২৪৪ 
ছাক্লাচিতে লীলা-প্রদশন ০** রঃ ১৬৯ 
দ্রম লংশোধন রি রি নত 
উীঃ্রীশিক্ষার্ডর শু - -** ২হ 
বর্ষশেষে আযাব করা তত মত ২২৬ 
সদাচীব 5, ক ২৩৪ 
উদ ৃ 
ধর্ম ও সীমানাদ টু রা ৪২ 
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শু 
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শীকফটৈতনা মহাপ্রভ্থর অবতার স্চ্ছে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ৮ ৫৩, ১*৬ 


রখ 


বেদান্তে বেদ আম্মপরত * ঃ ১৩৪ 
সারঙগঠাকৃরেন বলি হু এ 86 
শ্রীমুস্তু তাপ্লাপচ মিত্র 
গৌবশনা নদীদ দর টি 
বাশব] শবাশ ্ঃ ৪৪১ ১৫৬ 
চিত চোৰ। রর 
জীম্ুুক্ত স্সবেশক্রল+থ নদ ভিডি 
জী ওরুসেসা ৮৬, ১১৪ 
তক্েন দন মন্তাগবত রঃ 
শম্যুক্তন ব্রজেত্দ্রবুমাক গোস্যা্া 
পাণিস্থাটী মঙ্তোৎসব ও প্রদর্শনী ০০, ০৯ 
শ্রীমুস্ত অশ্মল্যবন রাস্মউ্র রিতা 
বৈষঃব প্রদশনী সংবাছ র্‌ রি 
ভাবতে হন্দুব পর্ব ভালিক। ঠা 
শ্ীমুক্তষ উতীপচ্জশ্রন গোস্সাসী বিঃ এও 
উপবাস-চিকিৎস। ১০ সর রও 
আমু বিচিত্র টা 
প্রাথথনা ডি 
হাম বিরহে শ্রীরাধ, রঃ ১৪৭ 
নিষেদন দস 
জমুক্ত নিহতদের বন্দ্যোপান্যান 
প্রাণের কথ 48487 


তোমা লাগি রঃ রর 


শ্রীমুক্ত* অভিলাল ঝা 


শ্রীত্রীম্েশ পণ্ডিতের পাট রঃ ৪ য্হ 
কতিপস্ত্র সেখক 
আটিলাবাঞ্চ বৈষ্ণব সম্মিলন *** ১৪৩ 
আীমুস্ত অলাথলহ্ধু জিনতার পাপ 
নিবেদন ১৪৬ 
কারে ভজি নর , ১৯৩ 
বাসনা ২৪৩ 
শ্রীঘুক্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ ০ 
নববর্ষে আহ্বান ১৯৪ 
* তীমুস্ত নিক ি্ািনোদ 
প্শ্রীনিতানন্দ স্তোকম ১৬১ 
শ্রীম্ুন্ড কো রান 
কলিযুগেব নান! , ১৬৫ 
শীধু বড হবি তৌাতী 
গৌরপদ সমুদ্র ১৯২ 
জমান দুর্গাপঙ্গ বন্দ্যোপাহ্্যাস্ব 
ব্য! ২৩৩ 


উক্ত জুলসাপাস হোষ্ৰ 
তুলসী ৪ ২৩৩৬ 


শ্রীশ্ীরাধারমণে! জয়তি । 





৩০শ বর্ষ, | ভর্তি ৃ শ্রাবণ 
১২শ সংখ্যা ধর্-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক। ১৩৩৯ 





্রীস্রীশিক্ষাপ্ুর তত্ত্‌ 


মতাস্ত স্বরূপে কৃষ্ণ লোক শিক্ষা দিতে। 
ককপাপুণ অন্তর অবতীর্ণ যে ভূমিতে ॥ 
ভঞ্ভাবে স্থুভাবিত কায় বাকা মন। 
তক্কি বিন! নাহি আর কার্ধ্য ও কথন ॥ 
পতিতশ্পাবন পয] দ্রাবত অন্তর । 

ঘরে ঘবে ফিবে পর ছুঃখেতে কাতর ॥ 
অমূল্য সে ভন্তিধন জীবে দিতে যাচে। 
সদা তার মতি এই লোক কিসে বাচে ॥ 
বিষয় বিষেতে জীব জীরস্তেই নর | 
ভর্তি-মুধ! পিম়ে কিসে হয়ত বিজ্গব! ! 
তাব ভক্ষি-যুক্তি শুনি লয় পদাশ্রযু। 
বিষয় বেচিঘ়। তকিস্সুধ| করে ক্রম ॥ 
আনায়ালে কষ পাশে প্রিয়পদ পায়। 
এহেন মঞ্তান্ত বিনা কি আছে উপায়॥ 
জীবের বিগুণ যেই ঘাঁডে করি লম়। 
স্বওণে কবে জীবে নিজ গুণোদঘ ॥ 

এ হেন মহ্ান্তে রতি হউক আমার 
যিনি হন স্বতঃ ভক্ত-তাবের ভাঙার ॥ 


বর্ধশেষে আমার কথা 


আনন্দঘন লীলা-রসময় ককণাসি্ধু শ্রীগৌবসুন্দরেব অপার করুণায় 
খে কোন প্রকারেই হউক “ভক্তির ৩*শ বধ পুর্ণ করিতে সমর্থ হুইলাম। 
শাজ এই শুতদিনে “ভক্তিব” প্রতিষ্ঠাতা দদীষ অগ্রজ পবমাবাধয আচার্য 
গ্রবব নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাবাতীর্থ বেদাস্তবত্ত মতাশযকে বিশেষভাবে 
স্মরণ হইতেছে , যেদিন তিনি ভক্তির সমস্ত কার্ধ্যভাব এই জীপাধমের 
প্রতি অর্পণ করেন সেইদিন ভইতে কিভাবে যে তাহার আদেশপালন 
কবিতে পাধিব তাহাই ছিল প্রধান চিস্তাব বিষয। এক দুই কনিয়া 
বাইশ বৎসব নানা প্রকার বাধা বিপত্তির মধ্যেও “ভক্তিপ্র সেবাঘ নিযুক্ত 
থাকিয়া যেভাবে গ্রাহকগণেব নহান্ুভূতি পাইয়া আসিতেছি তাহাতে 
মনে হয প্রতিষ্ঠাতাব “ভক্তি” পত্রিকা গ্রচারের উদ্দেস্ত সম্পূর্ণকূপে সফৰ 
না হইলেও আংশিক যে পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

গ্রতোক বংদব শেষ হইলেই সার! বপবের ক্রটী ঝিচ্যুতি শ্বীকাব 
কবিয়া আবা? আগামী দর্ষে কিতাবে পত্রিকা চলিবে তাহার একট! মোটা- 
মোটা হিসাব দেওয়া হয়) ববাঁবব আমরাও তাঠাই কবিয| আসিয়াছি। 
কিন্তু প্রতিবাবেই দেধি আমাদের ইচ্ছার অন্তরালে যেন কোন্‌ অজানা 
এক ইচ্ছা বলবতী হইয়া দীড়ায, ভাজাব চেষ্টা কবিরাও সে ইচ্ছার 
বিঞদ্ধে কিছু কবিতে পাবি না? কেহ পাবেন কিনা জানিনা, আনা কিন্ত 
পাঁবিব বশিয়া স্পর্দাও বাখি না। তাই মনে হয় যাহা থটিয়াছে তাভা 
সরগ তাবে স্বীকার কবিয়! যাওযাই ভাল, আগামীতে কি কবিব তাহার 
বিরৃি দিয়া কাধ নাই , কেবল এইমাত্র বলিয়া বাখি যে. “ভক্কে” দেবার 
সেবাঁধ সাধামত ক্রুটা করিবার ইচ্ছা নাই। এখন সেই ইচ্ছাম্ের যাহা 
ইচ্ছ। তাহাই হইবে। 


শ্রাবণ ১৩৩৯] বর্ষশেষে আমার কথ! ২২৭ 





“আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্চা কবে। 
কৃষের যেই ইচ্ছা লেই ফল ধরে ॥” 

এ বৎসর লীলাময় প্রভু এক নৃতন কার্ধডার স্বন্ধে চাপাইয়া “তক্কির” 
সেবায় 'অবমর কম দিয়াছেন। আ্রীগৌরাঙ-্ীলা, শ্রীকুষ্ণ-লীলা প্রভৃতি 
আলোক চিত্রে দেখাইবার জন্ত বু সময় এবাব দুরদেশে যাইতে হহয়াছে, 
এমন কি একপঙ্গে দেড়মাস ছুইখাসও বিদেশে ঘুরিতে হইযাছে, কালেই 
আমাব অনুপস্থিতিতে “ভক্তি” প্রকাশের সেজপ বন্দোবস্ত না থাকায় 
যখনই বাড়ী আসিয়াছি তখমই দু মাসেব একসঙ্গে করিয়া গ্রকাঁশ করিতে 
হইয়াছে । কেহ কেহ তাহার জন্ত অনুযোগ কবিয়াছেন কিন্তু আমি 
তাহা প। করিলে বৎসরের শেষ মাসে পত্রিকা সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম ন|। 
যে কাবণে ছুইমীস করিযা পত্রিকা বাঠির করিয়াছি অকপটে তাহা 
জানাইলাম, পাঠকগণ এখন যে দণ্ডেব ব্যবস্থা হয় আমার উপর প্রয়োগ 
করুন! আমাৰ দোষের জন্য “ভক্তি”কে ভুলিবেন না, ইহাই আমার 
সবিনয় অনুরোধ | শ্মরণ রাখিবেন “তক্তি* আমার প্রাণ, আমি সাধ্যমত 
কখনও “ভক্তি” সেবায় ত্রটী করিব ন]। 

“ভক্তি” প্রচারের উদ্দেস্টা ব)বস! নয় একথা আমি বরাঁববই বলিয়া 
শাসিতেছি, যতদিন থাকিব বলব ও, ধিশ্বাস কনা না কর| পাঠকগণ্ের উপর 
নি্র কবে। তবে ধাারা তক্তি-কার্ধযালছ়ের সহিত কিঞ্িৎমাত্রও পরিচিত 
তাহারা একথাব সত্যালতা নির্ণ করিতে পারিষ্নে। ধর্ধপ্রচারের কিছু- 
মাত্র আহ্কৃা কিয়া জীবন ধন্ত কর! এই “তক্কি” পত্রিক! প্রচারের একটা 
উদ্দেঠ । নিঞ্জে সেরূপ সামর্থবান নয়, তাই গ্রাহকগণেব স্হাম্থৃভৃতি প্রার্থনা 
করি। কি নৃতন, কি পুরাতন সকলেই বন্ধ “তক্ষির" বন্ছল প্রচারে-ছবার 
আমাদিগকে লাহাষা কবেম তবে তাহার বিলিয়ে “তক্তিপ্র কলেবর 
বৃদ্ধিই দেখিবেন। এসন্বন্ধে আমার ভার অধিক বক্তবা কিছুই নাই। 


২২৮ ভক্তি [৩০শ বং, ১২শ সংখ] 





*তক্তিগব প্রথমসংখ্যা ভাত্রমাস শ্রীপ্রন্মাষ্টমীতে প্রকাশ হয়। সেই 
সংখ্যাই গ্রাহকগণকে ববাবব ভিঃ পি কর! হ্য কিন্তু ডাকঘবেব নৃতন 
নিয়মান্ুমারে এখন প্রত্যেক ভিঃ পিতে 1/* পাঁচ ত্বানা কবিযা বেশী 
লাগে তবে গ্রাভকগণ যদি তাহাদের দেয় বাধিক যূল্য মনিঅর্ডার কৰিয়! 
পাঠান, তাহা! হইলে মাত্র %* আন খবচেই হয় আমাদের মনে হঘ এই 
অর্থ সহ্কটেব দিনে অনর্থক পয়স! খরচ ন! করিয়। একটু কষ্ট শ্বীকার কবিয়া 
এই সংখ্যা পত্রিক! পাইযাই যদি নিজ নিজ দেয় যুল্য মনিাবে পাঠাইন| 
দ্বেন তবে খুবই সুবিধা! হয়। বিশেষতঃ পত্রিকা পাইতেও বিশেষ বিলদ্ব 
হয না। আমাদের বক্তবা আমব! বলিলাম, এখন গ্রাহকগণের যাহ! 
ম্থবিধা হয় তাহাই কবিবেন। বলা! বাহুল্য ৩*শে ভাদ্র পর্যাস্ত আমবা 
হাপেক্ষা। করিয়া! টাকা বাঁ কোনবপ সংবাদ না পাইলে ৩,শে ভান্্র হইতে 
আমরা যথ| নিয়মে ভিঃ পি কবিতে আবল্ু কবিব। 

সর্বশেষে আব একটী বিশেষ নিবেদন,_পুর্বে এত কবিয়া জানান 
সন্ে৪ অনেকে ভিঃ পি ফেবৎ দিয় আমাদিগকে__পক্ষান্তবে পত্রিকা 
ভাগীবকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ করেন। এবাবে এই ছর্দিমে যেন তাহা ন 
হয়। ধাছাবা পত্রিকা গ্রহণে অনিচ্ছুক তাভাবা এই শ্রাবণ সংখ্যা পাইয়াই 
আগাদিগকে নিজ নিজ অভিপ্রায় জানাইবেন। কবযোড়ে গ্রাহকগণের 
নিকট আমাব এইটাই বিনীত নিবেদন। 

নির্ষিদ্ধে আগামীবর্ষের “তক্কিৎ পত্রিকা পরিচালনাব জন্ত আনুন 
সকলে মিলিযা প্রাণ খুলিয়া বলি-_ 

প্থৃতে সকল কল্যাণ ভীজনং যন্ত্র জায়তে। 
পুকষং তমজং নিত্য ব্রজ্জামি শবণং হবিম্‌। 
বৈষঃব দাসানুদাস 
সম্পাদক--“ভক্তিশ 


প্রাণের কথা 
( শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব বন্দ্যোপাধাষ। ) 


তোমাব চরণতলে যে শিব লুটায়, 
আন কার(3) কাছে যেন লুটাতে নাচায়। 
সকল রাজার রাজা তুমি মহাবাজ, 
আরম কেন হই ন! সে যত দীনহীন, 
আমি যে বেখেছি মাথা তব পাযে আজ, 
লে ত কাব() কাছে লটাবে না কোনদিন! 
তাঙে যে হইবে ওগো তব অপমান ! 
প্রাণেশ্বর, পারি কি ত। থ।কিতে এ প্রাণ ॥ 
এ প্রাণ, এ মন, এই জীবন আমার , 
দিয়েছি সকলি সপে চবণে তোমাৰ । 
কেহ নাই),_না থাকুক্‌, তুমি যেন থেকে! , 
আমারে আড়াল ক'রে তুমি ষেন রেখো! 


হদরে কতই ভাব আসে গে! আম।স, 

সে লকলশুনবার কেহই তাই; 
আমারে হেলায় ফেলে নিয়েছে সংসার, 

ভাল কথা,__পাইয়াছি তোমাবে গে! তাই ! 
তুমি গো দয়াল বড এ বিশ্ব সংসারে, 

কেড়ে লও একদিকে, অন্ত দিকে দ্বাও; 


২৩, ভক্তি [৩০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 





সংসাবের সব হ'তে বঞ্চিয়া আমাবে, 
তোমাবি মধুর গান আমারে শুনাও। 
ছুব হ'তে টেনে এনে দিয়েছ চরণ, 
কতই সান্তনা দাও তুমি মোর মনে? 
তোমার চরণতলে লাঁতয়। শরণ, 
পেয়েছি--পেয়েছি শাস্তি আমি এ জীবনে । 
পে পরম শাস্তি হ'তে ক'বোন| বঞ্চিত; 
সব লও কন্মাকর্্ যা আছে সঞ্চিত। 


তুলসী 
(যুক্ত ভুলসীদাস ঘোষ) 


তুলসী গাছের নাম ভারতবর্ষে কাহাবও অবিদ্িত নাই। এমন 
হিন্দুর বাড়ী অতি অল্পই আছে, যে বাড়ীতে অন্ততঃ: একটী তুলসী গাছ 
নাই। তুলদী হিন্দুমাত্রেবই কেন যে এত আদরের জিনিষ, তাহার গৃঢ- 
তত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও আবিষ্কৃত হইযাছে। তুলসী শ্ীকষের 
অতি প্রিয় ছিল। শ্রীরুষ্ণপ্রিয়া তূলসীব নামানুমারেই ইহান এইরূপ 
মামকরণ হইয়াছে । তুলসী গাছ হিন্দুমান্জেই অতি পবিত্র ভাবেন এবং 
দেবতাজ্ানে পৃজা কবেন। তুলসী গাছ অতি উপকারী, বোধহয় এই- 
জন্তই শান্ত্রকাব বছদর্শা পণ্ডিতগণ গৃহস্থের মঙ্গলার্থে প্রতি গৃছ্ধে এই গাছ 
রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। 

অতি গ্রাচীনকাল হইতেই ভীবতবর্ষে তুলসী গছ দেবতা জ্ঞানে 
পুজিত হইয়া আসিতেছে) হিক্ুদিগের নিত্যনৈমিত্তিক দেবদেবীর 


শাবদ ১৩৩৯] তুলসা ২৩১ 





পৃজায় তুলসী পাতাব আবগ্তক হয়। ভারুতবর্ষেব সর্ধত্র স্দির 
সংলগ্ন উদ্ভানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় 
তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া হিন্দু গৃহলঙ্গীগণের একটা নিত্যনৈমিত্তিক 
কশ্ম। বৈশাখ মাসে ঝারা বাঁধি! প্রতিদিন এই গাছে জল দেওয়াও 
হিন্দুর একটী পবিত্র কণ্ম। বৈষ্ণবগণ তুলসীব পরম তক্ত, অনেকে 
তুলসী কাষ্ঠের শুক মালা গলায় পরিষ| থাকেন এবং তুলসীর মালা জপ 
কবেন। 

সংঙ্গুত ভাষায় তুশসীব আনেক নাম আছে, যথ।-_ সুৃতগা, চীব্রা, 
পাবনী, বিঞ্ুবল্পত1, সুরেজ্য।, কায়স্থা, সুনছুন্দুতি, সুবতি বনুপখী, পর্ণাস, 
রন্দা, কটিগর, কূঠেরক, বৈষ্কবী, পুণাণ পবিক্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্প! 
সন্ধ্যা, গন্ধহারিণী, সুববন্লী, প্রেতবাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্যা, সুলভ!, বহুম্জরা 
দেবছুম্দুভি ইত্যাদি। 

তুলসী অশেষ গুণসম্পন্প এবং বহুবিধ রোগনাশক । এইঞন্তই 
প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের সছিত ইহার অবিচ্ছিন্ন সন্ধ( অনেকেই 
বোধ হয় জানেন যে, ইউক্যালিপটাস্‌ গাছ ম্যালেবিয়ানাশক, ছুর্গন্ধহারক 
এবং ছুঁষিত বাযুসংস্কারক | কিন্তু তাহারা অনেকেই অবগণ্ত নেন যে, 
তুলসী গাছও ইউক্যালিপটাস্‌ গাঞ্ধের ঠায় সমগুণসম্পন্ন। ম্য।লেরিয়ার 
হাত হইতে পরিভ্রাগ পাসথব।র নামন্ত আলকাল অনেকে বাীন চতুঃপাশে 
এবং গৃহ-নংলগ্র উদ্ভানে ইউক্যালিপটান্‌ ও তুলসী বৃক্ষ নোপণ করিয়া 
থাকেন। 

তুলসী পাতার রম অনেক বিভিগ্তর পোগে কবিয়াজী ওষধের সহিত 
অন্ুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। শশুদে৭ পার্দ কাসতে মধুসহ তুলসী পাতার 
বস যে কত উপকারী তাহ। সকলেই জানেন। হিন্দু গুকস্তের বৃদ্ধ! গৃহিনীর। 
তুলসী পতাব ব্যবহার ও ইহীর গু বিশেষরূপে অবগত আছেন। 





হ৩২ ভক্তি [৩*শবর্ষ, ১২শ সংখ্যা 








এদেশের কবিবাজ, বৈদ্ঘ, হাকিম, সন্নাধসী এবং টোটকা চিকিৎসকগণ 
তুলসী পাতা নানা বোগে বাবস্থা দিরা থাকেন। 

এই গছেব আর একটী বিশিষ্ট শুণ এই যে, কোন বিষাক্ত সর্প 
ইহাব নিকট থাকিতে পাবে না। সর্প বাজিপ ক্ষতস্থানে তুলসী 
পাতাব বস ও শিকড় ব্যবহাবে বিশেষ উপকাঁব পাওয়া ধাব। 


গানের স্তায় তুলসী পাতা হজম শক্তি আছে। এখন পর্ধান্তও 
অনেক শুদ্ধাচারিণী হিন্দু খ্ধিবা পানের পরিবর্তে তুলদী পাত! এবং মঞ্জবী 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। লবণনহ তুপসী পাতার বস ব্যবহাবে দ্র 
রোগের উপশম ভয়। আমঘুর্ষেদ মতে ইহার বিবিধ গুণ, যথা--উহ। 
ক্রিখি, বিকাঁব, জব, কুষ্ঠ, বমি ও বাধুনোগের শাস্তিকাৰক এবং ত্বকৃদোষ 
বিষদোষ ও বক্ত দুষ্টি বোগে বিশেষ উপকাীবক । 


তুপসীব বিভিন্ন জাতি আছে। তন্মধ্যে ক্ু্রপন্্র তুলসী, রুষ্ণ বা কাল 
তুলনী, বামতিগসী, বাবুই তুলসী, দুলাল তুলসী ও বন তুললী বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য / আমবা বিদেশী বেসিল ও ওসমামেব (734511 8৮6০৮ 
2০৫ 0০50না) ) নাম শুনিয়াছি। তাহ! এই তুলীব জাতিবিশেষ। 


অজ্জ্বককে চলিত ভাষায় বাবুই তুলসী কছে। আমনাযে তোঁক্‌মাবা 
ব্যবহ।র কবি তাহা এই জাতীয় তুলনীর বীন্ত ভিন্ন আর কিছুই নে । 
ফৌডা', কার্বন প্রঙ্ৃতি ফাটাইতে তোক্মাঁবী আঁছতীয়। তোক্মারী 
জলে তিজাইয়া উহা এক টুকবা কাপড়ে উপর বাখযা ফোড়া বা 
কার্বঞ্চলেব উপর দিলে ফোড়া ব! কার্ধবস্কল পীকাইয়! এবং ফাটাইয়। 
পুজ ওবদূ বক্ত বাহির কবিয়া দেয়। এতন্টিন্ন অনেকে শবীর ঠা 
রাখিবার জন্য তোকৃমাবী জলে তিজাইয়! পান কবিয়া থাকেন। 


বিশ্বগন্ধ বা! বিশ্বগন্ধক নামক তুলসী বাঝুই তুপ্রসীরই অপব এক জাতি- 


আবখ ১৩৩৯) ব্যথা ২৩৩ 








বিশেষ | এই তুলসীব কাথ মেহ, উদবাময় ও রক্তাতিসারেব উপকারক। 
ইহার পাতাব বস ক্রিমিনাশক এবং সর্পদংশনে উপকাবক। 

সকল প্রকার হৃত্তকাতেই তুলসী গাছ ছন্মিয়া থাকে। ছায়াধুতং 
স্থানেও ইহা জন্মে। এই গ্রাছ অতি সহজে জন্মে এবং ইহার চাষে 
অধিক ব্যয়ের আবগ্ক হয না। গাছের অঞ্জবীতে যে বীজ জন্মে, সেই 
বীজ হইতেই চারা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র অযস্ররক্ষিত 
ভাবে এই গাছ জশ্গিতে দেখা দায়। সুগন্ধি পত্রবিশিষ্ট গাছেব মধ্যে 
তুলসী অন্যতম। যে গাছ অ।মাদেস এত উপকাবে আইসে, সে গাঁছ 
প্রতি গৃহস্থ্েব বাটাডেই থাকা বিশেষ প্রযোজনীয়। শুনা যায়, গ্রীস 
দেশে তুলা গাঙ্ছে বিশে আদব আছে। ( বঙ্গবাসী ) 


ব্যথা* 
( আছূর্গাপদ বন্দ্যোপাপ্যায়।) 
গৌব হে! 
(আমান) কত যেযাতন। মরম বেদন| 
কেমনে জানাব আমি । 
তোমার বিহুনে মরুময় প্রাণ 


স্টন গে! অন্তব যামি॥ 
কত ডেকে ডেকে কত কেঁদে কেদে 
কত নিশি কেটে গেল। 





* প্রই কবিভাটার লেখক জ্রীমান্‌ হূর্গাপদ ১৫শ বংসর বছন্ধ বালক। হ্রীগ্ৌর 
ভগবানে ইছার অটল জচল বিশ্বাস খাকুক ইছাই প্রার্থদা। (ত সঃ) 


১৩৪ ভক্তি [৩*শ বর্ষ ১২শ সংখা 





শসা 


এ চির্-আধাব মলিন পবাণ 
আলোকিত নাহি হ'ল। 

বল কোথা যাব কোথ। গেলে পাব 
কে দ্দিবে আমারে বলিয়া! । 

বল বল সখ! হৃদ বতন 
এমনি কি যাবে চলিয়া ॥ 

জানি তুমি ছাড়া নাতি কিছু আর 
এ তিন ভবন মাঝারে। 

(তাই) জগতের স্বামী তোমাবে ছাড়িয়া 


(আব) বেদন! জানাব কাহারে ॥ 


সদাচার 
(শ্রীমাধাই দাস।) 
প্রশ্রীহরিভক্িবিপাস, শঃ্রীতক্ষিবসামৃত সি্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে বৈষবের 


কিভাবে কি করিতে হয় বিস্তৃতক্ূপে লিপিবদ্ধ আছে, আমব! অলসতা 


প্রযুক্ত ( কতক অজ্ঞানতা বশতঃও বটে ) কোন কিছুবই সন্ধান বাপি না, 
যন্ধি কোন মহাত্ম। নিগ্জ কাুণ্যগুণে জীবের মঙ্গলেন জন্ঠ কর্তব্য লম্মুখে 


ধরেন, ছুদৈব বশতঃ তাহাঁও সহঞ্জে গ্রহণ কাবতে চাই না। ফলে সদাচার 
বর্জিত হইয়া নানা প্রকায় সেচ্ছাচাব কবিয1 বসি। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ 
বলিতেছেন-সব্ধাচার পালন ন। করিলে কোন কার্যাই সিদ্ধ হয় না, 
সকল কাধ্যেই সদাচার প্রয়োঙ্জন | সাধু বাক্তিবা শান্্রসঙ্গত আচার প্রতি- 
পধলন করেন বলিয়! তাহাদিগের আচবণকেই লাধাবণতঃ সদাচাব বল! 
হয়। আচারহীন ব্যক্তি বড়ঙ্গের সছিত বেদ'দি অধ্যদ্ন করিলেও পবিত্র 
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হইতে পারে না ইহাই শাস্ত্রোক্তি । পক্ষান্তরে সাচার পালন কবিলে সকল 
ফলই করতলগত হয় । 

বৃহস্তক্তিতত্গার গ্রন্থে শ্ীধুক্ত বাধানাথ কাবালি মহাশয় বছ পবিশ্রমে 
স্দাচাবেন সম্বন্ধে অনেক কথা সংগ্রহ কবিয়| দিয়াছেন। আমব1 সাধারণতঃ 
গৃহস্থ ভক্তগণেব উদ্দোস্তে লিখিত বৈষ্বাচার যাহা! শান্তে উল্লিণ 5 
হইয়াছে তাহাই উক্তগ্রন্থ হইতে উদ্ভুত করিয়া দিতেছি । বল! বাছুলা 
আমনু। বঙ্গান্ুবাদটীই তুলিয়। দিলাম, বচন প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা! কবিলে 
শ্রহরিতক্তিবিলাল বা ভভক্তিবসামৃতসিকধু গ্রন্থ দেখিবেন। বিস্তৃত 
ব্বিরণীর মধ্যে কয়েকটী মা দিলাম। বহপ্কক্িতবসারে লিখিয়াছেন-_- 

“দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, ও দিদ্ধগণকে এবং নধল, বিদ্বা। ও জাতিতে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ও গুকবর্গকে অর্চনা কবিবে। সর্বদা পবিত্র বশ 
পরিধান করিবে ৷ পরিচ্ছন্ন কেশ ও মনোহর বেশ ধারণ করিবে। স্থগঙ্ধী- 
শাসীতইবে; ফিঞিম্মান্রও পরধন হয়ণ করিবে লা। অল্প পরিমাণেও 
অপ্রিয় বাকা বলিধে না, মিধ্যাবা্য প্রিয় হইলেও বলিবে ন1। পরের 
দোষ কীর্তন কবিবে মা। গ্ন্তের আশ্রয় লইবে না, কাহারও সহিগ্ত 
শক্রতা করবে না, ভগ্রধানে আবোহণ করিবে লা, কুল রূক্ষেব ছায়ায় 
বপ্ে না, বিদ্বেষ প্রাপ্ত, পতিত, উদ্মাত, বধলোকের সহিত শক্রতাবিশিষ্ট 
অতিশয় কাঁটতুল্য গীডক, অসতী, অপ-্ীস পতি, মিথ্যাবাদী অতিশয় 
বায়শীল পরদাধবত, ও শঠ এই সকল মনুষ্লের সহি £ বিস্রতাঁ করিবে না। 
একাকী পথে গমন করিবে পা) দন্ত দস্তে ঘর্ষণ কবিবে না? মুখ আবরণ 
না ধরিয়া জভ্তণ করিবে না" উচ্চচাস্য করিনে না, শব সংকারে আপে! 
বায়ু ত্যাগ করিবে না, নগর-ধাদ্ত করিবে না, নখছারা ভূষি লিখন কারবে 
না, দন্তদ্বারা শ্শ্র বা নখ ও লোষ হেন করবে না, জঙেধ্য (বিষ্াদি 
আববিজ ব্য ) ও অনঙ্গল করবো প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না! , শব দেখিয়া 
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হস্কাব কারবে না! শবগন্ধকে নিন্দা কৰিবে না, চতুষ্পথ চৈতাতরু অর্থাৎ 
বদ্ধবেদিক পৃজাবৃক্ষ শ্মশান ও উপবন সান্রিধ্য রান্রিতে মর্বদা। পরিত্যাগ 
কৰিবে। পুজ্য দেব, ব্রাহ্মণ ও প্রদীপের ছায়া অতিক্রম কবিবে না। 
অঠিশঘ জাগনণ, অভিশধ নিদু!, অতি উদ্চস্থান। অতি উচ্চ আসন, 
আধকক্ষণ শয্যা অবস্থান ও অতিশয় ব্যায়াম বর্জন কবিবে। দব্ত্রী ও 
শৃঙ্গী জন্তকে দুবে বর্জন করিবে | হিম, সম্মুখ বাযুও বৌদ্ম্পর্শ 
করিবে না। 

নগ্ন হইযা স্নান ও শয়ন কবিবে না বা কিছু স্পর্শ করিবে না) যুক্ত 
কচ্ছে আচমন ও দেঁধাদিব পুজা কবিবে না, স্নানের পব আরকেশ 
কম্পিত করিবে না, দীড়াইয়! আচমন করিবে না, পদের দ্বারা পদ 
আক্রমণ কাববে না, পুক্্গণের পন্থা প্র প্রদানণ কবিবে না, 
দগ্ডাধমান হুহম। মল মৃত্র ত্যাগ কবিবে না; পথে মলমূত্র ত্যাগ কবিবে 
না। চন্ত্র, ধা, আগ্ন, আল, বায়ু ও পৃজ্জ্যগণেন সম্মুখে ্টাধন ( থুথু) 
ও মল মুক্জ তাগ করিবে না) গ্লেন, বিষ্ঠামুত্র ও রক্ত কদাচ লঙ্ঘন 
কাববে না, ভোজনকালে ঠীবন ও শ্সেম্মা ত্যাগ করবে না। শ্্রীলোক- 
গণকে অপমান ও বিশ্বাস কবিবে লা। স্ত্রীলোক দিগেব প্রতি ঈর্ষা কবিবে 
না, বৃষ্টি ও বৌদ্ছে ছত্র ধাবণ কবিবে , শরীর বঙ্গার্থে সর্বন্ধা পাঁছক| 
পরিধান কারয়! গমন কবিবে। উর্দ্ধে, বন্রভাবে ও দুরে লিবীক্ষণ করিতে 
কাবতে ভ্রমণ কবিবে না, প্রিয় বাক্য অহিতকব হইলেও তাহ। বলবে না, 
হিতকববাক্য অগ্রিম হইলেও বলিবে। 

শ্ানধ, ব্রত, জপ, দান, দেবতার্চন, যজ্ঞ ও তর্পণকাবিকে অভিবাদন 
করিবে না, ক্নানকারী, ধাবমান, অশুচি, ভোজনকারী, শয়ান, আভা 
মস্তক, ভিক্ষান্নধাবী, রমমান ও জলমধাস্থ এই সকল ব্যক্তিকে গ্বয়ং নমন্তৃত 
হইলেও প্রতি নমস্কার করিবে না। অপ শান্তর অসতের সহিত বান ও 
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অসৎ লেব! বর্ন কবিবে; কেশ সংস্কার, আদর্শে মুখদর্শন ও দেবতাদিগের 
তপণ পূর্ববাহ্েই কবিবে | রজঙ্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও তাতাৰ সঠিত 
সম্ভাষণ বঙ্জ্রন করিবে । ব্রাহ্মণ, রাজা, ক্ষুধাদি পীড়িত, কণ্, অধিক 
বিদ্বান, গুব্বিণী, ভাববাহক ও বব এই সকল লোককে পথ দিবে, স্মান্‌ 
করিয়। পরিধান ও উত্তরীগ বস্ত্র ঝাডিবে না। মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদ গন্ত, 
নিকূপ। ধৃত, অক্গহীন ও অধম এই সকল লোককে উপহাস কবিবে না 
বা ইহাদেব প্রতি দোষাবৌপ কবিবে না। পৰকে দণ্ড দিবে না, পুত্র 
৪ শিষ্যযক শিক্ষার্থ দণ্ড দিবে। 

অন্নাত ও সানোগত ব্যক্তিব গাত্রে অন্ুলেপন দিবে না, রক্তবত্র 
'ও চিন বিচি বস্্ ধাবপ করিবে না, ক্ষৌরকর্শ্ের অন্তে বাস্ত্রীসস্তোগান্তে 
৪ শ্ুশান ভূমিতে গমন কঝিয়া ম্গান করিবে। অঙ্ুলিঘবার। জলপান 
করিকে না, পাকার্থে অগ্নিতে মুখর! ফু দিবে না, সন্সেহ মন্য্যান্থি 
ম্পর্শ কবিযা আসান করিবে? নিঃম্সেচ মহুষ্যান্থি স্পর্শ কবিলে আচমন 
ব। গোল্পর্শ কিন্বা সূর্য দর্শন করিলে শুদ্ধ হইবে। আপদকালেও 
কখনও ব্রহ্ষত্ব হবণ কবিবে না, নগ্রা স্ত্রীলোক বা নগ্র পুকষকে 
অবলোকন করেবে না, মল, মুত্র ত্যাগকারিণী পত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিবে না। মন্তকে মর্দনে অবশিষ্ট তল অন্য অঙ্গে দিবে 
ন।; ন্ত পদদ্ধাবা জলে আঘাত কবিবে না) ইন্রক ও ফল দ্বারা ফল 
আতাঁত কবিবে না, শ্রেচ্ছ ভাষা শিক্ষা করিবে না, চবণধারা আলন 
আকধণ করিবে না, এক্রাডে তক্ষাদুব্য রাখিয়া ভক্ষণ করিবে পা? সুগ্ত 
বাঞ্চিকে চেতন কলাইনে না স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবে না, প্রাতঃল 
কালের রৌদ্র সেবন করিবে না, গিত!ধুম বর্জন করিবে। একাকী শঘ্ন 
করিবে ন| ; অকারণে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে ন', পদঘ্বারা প্দ প্রক্ষা্ন 
করিবে না!) অগ্নিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না, কাংস্তপাত্রে পা দিবে ন!। 


২৩৮ ভক্তি [৩*শ বর্ষ ১২শ নংঘা। 
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জলে নিষঠীবন ত্যাগ করিবে না, উচ্ছিষ্ট হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি স্পর্শ 


করিনে না, অগ্নি লজ্ঘন কবিবে নাঁ, রাত্রে তিল মিশ্রিত ভ্ব্য ত্যাগ 
করিবে। পশ্ত, সর্প ও পক্ষিগণকে পরস্পর যুদ্ধ করাইবে না) বন্রঘধারা 
বীজন করিবে না, অগ্নি, গো এবং ব্রাহ্মণাদির মধ্যদিয়া গমন করিবে 
ন7 ছুগ্ধের সহিত তক্র ভক্ষণ করিবে না, বৎস হীন গাভীর ছুগ্ উদ্টীব 
ুপ্, প্রসবের পর দশদিন গত হয় নাই এমন গাভীর দুগ্ধ, মেধ দুগ্ধ ও 
রূষতাক্রাত্ত গাভীর ছুগ্ধ পান করিতে নাই, নথ দ্বাবা নখচ্ছেদন কবিতে 
নই, হস্ততলে রাখিয়া, ফুৎকাব সংঘুক্ত করিযা বা প্রসারিত অঙ্গুলিদ্বারা 
তোন করিলে খই ভোজন গোমাংস তুল্য হয়) বিষ্ঠাভোজী গাভীব ছুগ্ 
পান করিছে নাই, শুধু অঙ্গুলি দ্বার! দন্ত মাজ্ভ্বন, সামুদ্র ও সৈম্ধব ভিন্ন 
অগ্ঠপ্রকার গ্রন্যক্ষ লবণ ভক্ষণ এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ গোমাংস তুল্য। 
দিবসে কপিখ বৃক্ষেব ছায়া সেবন ও বাত্রিতে দধিতোজন করিলে এবং 
কাপাস বৃক্ষের দত্তকাষ্ঠ কবিলে ইন্দ্রও লক্মীত্রষ্ট হন। বার্াকু, জালিকা- 
শাক) কুন্ুস্তশাক, অশ্মন্তক, পলা ( পেয়াঙ্জ) লশ্তন (বসুন) কাগ্রিক 
(কাজি) নিধ্যাস, গৃঞ্ন (গাজন) কিংশুকঃ উড়,ন্বর (যজ্ডুম্থুব ) 
৪ গোললাউ ভক্ষণ বা নিবেদন কবিতে নাই, নগ্ঘপান বা নিবেদন 
একেবারে নিষিদ্ধ ।” 

আমবা যেরূপ ব্যভিচারের স্রোতে গা! ভাাইয়। দিয়াছি তাহাতে 
উপবোক্ত বিধি কতদুর পালন করিতে সমর্থ হইব তাহা শ্রীভগবানই 
জানেন, তথাপি যদি কোন ভাগ্যবান ব1 ভাগ্যবতী এই সকল বিধি 
প্রাতপালন দ্বারা নিজ জীবন পবিত্র করিতে সমর্থ হন সেইজন্তই আমরা 
শান্তি উদ্ধৃত কবিয়া দ্বেখাইলাম। তবে শাস্ত্রো্ত আচার সমূহ 
প্রতিপালন করা যে অশেষ কল্যাণের নিধান তাহা! বলাই বাহুল্য। 





ভক্তেরধন শ্রীমন্ভাগবত 
(শ্রীযু সুবেন্্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ। ) 


যেবাক্তি তক্তিযোগ লাত ইচ্ছুক তিনি শ্রীরুষকে স্বয়ং তগবান 
জ্ঞান করিয়া তাহার সেবা ও আরাধনা তৎপর ভন। সকাম ডক্কি 
ক্রমে শ্ীকূষ সেবা জচ্চন| ওণে নিষ্ষাম তক্তিতে পবিণত হয়। (শীষ 
টৈ£ চঃ মধা, ২২শ পঃ) কশ্মযোগ ও জ্ঞানযোগ অবলদ্ষনকারী ব্যক্তিগণ 
অবিবিপূ্্বক শ্রীকৃষের আরাধন! ( গ্রগীতা ৯২৩) করেন বলিয়া তাহারা 
শ্রীমত্তগবত গ্রন্থ সম্তৃত অমৃতের সন্ধান পান না। শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থে 
“মগাস্থা সাধু পুকষগণের অনুষ্ঠেয় ফলাভিপপ্দি্পপ কাপট্যাদি শক্ত মাৎসর্যা 
বিহীন পবমধন্দ্ন শিরূপিত হইযাছে 1” 

শ্রী ভাঃ ১১৪ শ্নেডকে উপ্লেখ আছে বে “মুক ব্যকিগণ সর্ব! 
তগবানের গুণ কীর্তন করেন। মুযুক্ষু বাক্তিগণেব পক্ষে ইচ! ভব-বযাধির 
মঙৌরধ স্বরূপ এবং বিষ্ধীগণের ইহ। হদ্-কর্ণেব তৃপ্তিকর। অতএব 
আত্মঘতী (শ্রীগীতা ৬1৫,৮) বা পশুধাতী মহাপাপ ব্যহীত কোন বাক্তি 
ইহাতে বাতশ্রন্ধ হইতে পারে?” 

তবে কর্ম, জ্ঞান ও যোগ পথাক্ষ ব্যক্তি রমঙ্তগবত গ্রাস্থে বাঁতশ্রদ্ধ 
কেন? তাহারা সকাম, সুতশা* বিশ্বধী। অবচ ভীছারা বিষর়ীর গ্ঠায় . 
নিজেদিগকে সংলারাবদ জীব বিবেচনা করেন লা। তাহারা সাধক 
অন্ভমান লইয়া কর্ম করেন। এই অভিণান তাহাদিগকে অন্ধ 
করিয়াছে। 

শ্কৃষ্ণের আবির্ভাবের গুঢ় কারণ শ্রীভাঃ ৯1২৪/৬১ শ্সেেকে উল্লেখ 


২৪৪ ভক্তি [৩*শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 





আছে। “যদিও সঙ্কল্ল মাত্রেই ভূভাব-হুরণে সমর্থ ছিলেন, তথাপি 
কলিযুগে ঘে সকল ভক্ত জন্মিবে, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক 
ছুঃখ, শোক ও তযোগুণের নাশক পবিভ্রষধশ বিস্তাব করিয়াছেন। এ 
যশ সাধুপুরুষদিগের কর্ণামৃত এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্বপূপ। একবার মাত্র 
তাহা এরূপ অঞ্জলি ঘ্বাবা পান কবিলে, পুকষ কর্মবাঁসনা পবিভ্্যাগ 
কবিতে সমাকুক্ধপে সমর্থ হইয়া থাকে ।” 

শ্রীগীতা ৪৭ গ্লোকে যে “আত্মানং” শব্দ আছে তাছাব অর্থ আমস্ত/গ- 
বত ১০ স্বন্ধ বর্ণিত শ্রনম্দনন্দন শ্রাীকৃষেেব শ্রব্রজলীলা ম্মপণ। আুমপ্াগবত 
১০ স্বন্ধ বর্ণিত শ্রালীলা পাঠ, শরবণ ও স্মরণের জন্য ব্যাকুল হইলে শ্রীগীতা 
১০৯১১শ শ্লোক অন্রসারে স্বয়ং শ্ীরুষ্ণকে অন্তধ্যামি কপে অস্তবে ও 
জগুকদেব (শ্রীতাঃ ১১১৭২৭) রূপে বাহিরে উপলব্ধি হঘ। ইচাই 
জ্ীগীতা ০৮ প্লোকেব প্রতিজ্ঞ পৃবণ। সাধু, ভক্ত ও বৈষ্ণব গুরুপ্ধ্যায 
ভুক্ত। 

শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র যশ কিক্শ তাহ! তি'নই শ্রীগৌণাঙ্গ অবতারে ্ীনাম 
সংকীভন ও প্রেম প্রচার দ্বাবা জানাইয়াছেন। আীসেদ ও ভীটপনিঘদের 
ভাষ্য শ্রীমপ্তাগবত, শ্রীমন্তাগবতের ভাষা জরীশ্রীটৈঃ চঃ | এমতে ্মন্তাগ" 
বশ বর্ণিত শ্রীক্চেব পবিত্র যশ সন্ধে জ্ঞান উপলব্ধি লান্ত করিতে 
হইলে__ 

(১) অগ্রে মাধ্বাচাধ্য সপ্প্রদ্দায়ভূঞ্জ আচার্য্য নিকট নিধিমত 
দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক । 

(২) দীক্ষাগুকব সন্তোষবিপাণ গর্ত তাহার নির্দেশ মত সাধন 
ভজন করিতে হইবে। 

(৩) দীক্ষা! কর আশীর্বাদ লাভ হইলে “তৃণাদপি স্ুনীচেন" 
ভাবটী আত্মপ্মৎ করিবার জন্ত বৈধবের পদ্রধ্জে গড়াগড়ি দিয়া নিজের 


শ্রাবণ ১৩৩৯ ] ভাবতে ভিন্নাব পর্ব তালিকা । ২৪১ 








সালা 


সাধনভজন সপ্ত,ভ শক্তিকে শ্রগুকদেবেধ কপার দান জ্ঞান, করিয়া “অহং” 
জ্ঞান শন্ত হইতে ইইবে। 

(৪) বৈষব শিক্ষাপ্তরুর নিকট ্রমস্তাগবত ও শ্রীপ্রীচৈঃ 5: অধ্যয়ন 
ও অহুশীলন করিবাব জগ্ত জরীপাদগোস্বামী সম্ধলিত আমপ্তাগবত ও গ্রীণ 
টৈঃ চঃ গ্রন্থের টীক। আদর ও বিশ্বাসেব সহিত পাঠ করিতে হহবে। 

(৫) শ্রীনাম সন্ধী্তন আশ্রয় পূর্বক * ঘুশ' বৈবাগ্য লইয়া জন্ম 
স্বানেব যুখোষ্স্বল করিখাব জন্ত সচেষ্ট থ|কিয়া মন্টা শ্রীবৃন্গাণনের লীল৷ 
স্থলে ফেলিয়। রাখিতে হহইবে। 


“ভারতে হিন্দুর পর্ব তালিকা” 


(শ্রীযুক্ত অমুলাধন রায়ভট সাহত্যব্ন।) 


(১০০০ খৃষ্টাব্দে বা ৯,*শত বংসব পুর্বে) 
( আঞ্বেঢণীর ভারত বর্ণন| হইতে ) 


১।  £চত্র শুক্লা একাদশাতে_ চৈএ হিপ্দোল উতৎ্দব। এ দিনে শ্রীরু্কে 
দোলাঘ চাপাইদ। দোল দেওযা হহত। 
চৈত্র পুণিমা-ব্সস্তোৎসন | | স্ত্রালোক দ্গের পর্ব ) 

২). বৈশাখী শুরা তৃতীয়ায়-গোবী তৃতীয়! পব্ষ। স্ত্রালোকেরা এ 
দিনে গৌরীপুজা ক! 'তেন। 





*. তথাহি ভ্ত্রচৈঃ চঃ মঘ। ২৩শঃ গত ভ্তিবসামৃতসিন্ধে 
(২১২৫ )-- 
*অনাসকপ্ত [বান থাহনুপধুগ্গতঃ। 
নিবদ্ধ: কষ সমন্ধে যুকং বৈরাগ্যমুচ্যতে 
গা 


৪২ 
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১ 


ত। 


৫ 


৬। 


৭। 


৬ 


ল। 


বৈশাখা শুরু! দশমী হইতে পু্ণিমা পর্যান্ত শস্তক্ষেত্জের পূজা ও 
বলিদদান। পৃভার গব কৃষিকার্ধা আরম্ভ | 

বসস্তকালে যখন দিন রাত্র মমান হয় তখন একটী পৰ্ধ হয় তাহাতে 
্রাহ্মণদিগকে ওচুব তৌন্ছা দেওয়া ব্যবস্থা ছিল। 

গ্রোষ্ঠ শুক্লা গ্রতিপদ_-বারুণী আান। 

জো্ঠ পুর্ণিমা-্লপপঞ্চ উদত্নব | এইপর্ববটী কেবল গ্রীলোকেন। 
আয!ঢ মালে পুরাতন টৈজন বিক্রম কবিয়া নৃতন খবিদ কবিত 
এবং কাক্ষালী ভোজন কণান ব্যবস্থ। ছিল । 

আবণ পুণিমা_ প্রত্যেক গৃহস্থ ত্রাহ্মণঞ্ডোজন করাইত । 

ভাত্ শুরু। প্রতিপদ (7) পিতৃ পিওদান পর্ব । 

ভাঁঞ শুরু! তৃতীয়া ন্রীলোকদেস পর্ব । 

ভাদ্র শুর্ল! ঘটা_কাবাগাঁদে বন্দীগণকে ভোজা প্রদান। 

ভাদ্রমাসের ৮ই তাবিখে গর্ভবতী স্ত্রীলৌকগণ সন্তান প্রসব জন্য 
ব্রত্ত করিতেন এখং পুবহিতকে পৈতাদ্দান করিঙেন। 

অশ্বধুথ বা আশ্বিন মাসের শুক্লানবী_মহানবধী উৎসব। 
চিনি লাড, করিয়া ভগবতীব পুর্জা। এই মাসে ইক্ষু কর্তন হইত। 
আ'শ্বনমাসের ১৫ই) ১৬ই ও ২৩শে অপবাপব পব্ধোৎসব হইত । 
কাঠিক পরা প্রতিপদ- দীপালী উৎলব। রাত্রে গৃহে গৃ্ে দীপ- 
দান হইত। 

অগ্রহায়ণ ফ্লু! তৃতীন্মা- স্ত্রীলোকেরা গৌরীপু্জা কবিতেন। 
অগ্রহায়ণের পুর্ণিম' স্ত্রীলোক দিগেব ব্রভ। 

পৌষ মালে অন্বেক পার্বণ হইত। 

মাঘ মাসেৰ শুক্লা তৃতীঘায গৌবী পৃজা হইত। 

ফাস্তুণী শুক্কা সপ্তমী- ব্রাহ্মণ তোজন ও ব্রত। 


শাবণ ১৩৩৯] ভাঁরতে হিন্দুর পর্বতলিকা ২৪৩ 





শ শি টা শশী শিট 


ফাল্তনী পূর্ণিষায়--ফ্ধোল উৎসব | পবে শিববাত্রী শ্রভোৎসব। 
বিদেশী পরিক্রাজকেণ দৃষ্টিতে হন্দু উৎসব বর্ণনা অনেক ভ্রম 
থাকাবই সম্ভব। চৈত্র শুরু একাদশী ও ফাল্ুনী পুর্ণিধায় যে দোলের 
কথ! লিখিত আছে ইঠাতে আঘানের যুগল জঙ্বাধাগোবনেব্ই দোল 
বলিয়া বেশ অনমিত হয়। অনেক এতিহাঁলকেন পানণ। ভারতে যুগল 
শ্রবাধাগোবিন্দ বিগ্রহ পুর্বে ছিল না, গ্রীগোবাঙ্গ যহাঠড কৃকই যুগল 
বিগ্রহ প্রবর্তিত তয়। পিশ্ধু বর্তমানে পাহাডপুব শ্মপ অশিকাণব সে ত্রাস 
ধারণ! পবিবর্ঠিত হইয়াছে । কাপণ এ স্ণমপো ৮৯ শত বৎসবেরও 
প্রাচীন আী ধাগোপিন যুগন ভীমূন্তি আবিছিত হরে | 
মাহারা হিন্দুৰ পর্বাদিক্ট আধুনিক কমিত বলিয়া উতাইযা দিত 
চাঠেন) তাহাদের ভ্রান্ত দাণা অপানাদনেল জনা পিদিশী পরিবাজকের 
লিখিত উৎদবাদিব তাঁলকান “করঞ্চত্ম'ত্র আমব। এখানে জেবাইলাম। 


শপ শাদা 


বাসনা 

(শ্রিধুক্ত অনাথবন্ধু উট্টাচার্ধা পুবাণরদ্ক | ) 

কবে গে! নটিস্ক শসনা আমাৰ 
ক্রম গান সদ চাল 

করে গো স্ডনির প্রবণ আমাৰ 
্ীশনী শবটা চার '। 

পরশ পাবে দয় আমরি 
সকল পরশ সান। 

পাছার দেখি নয়ন আমার 


ঈবঘন রূপ ভান | 


২৪৪ ভক্তি [৩*শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 








ছুটিয়া আসিবে নাশায় আমাব 
অঙ্গ গন্ধ "্ঠাব। 

লুটিঘা পড়িবে *দেহটা আমার 
নামিবে জীবন ভাব ॥ 


শ্পপীশীশীশ 6 স্পা 


প্রাপ্চগ্রন্থ সমালোচন। 


১। িনশ্গ্রাবন্য 1 শ্রীযুক নিতাগোপাল বিদ্াাবিনোদ প্রণীত। 
্রশ্থকার কুচবিহাণ ভিট্টোনিয়া কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার 
অধ্যাপক। মূলা মাএ ছয় আনা। গ্রন্থথানি আকাবে বড না হইলেও 
বিষয নির্বাচনে, ভাবসম্পদে ও তাযাল গাল্তীর্যো বিশেষ যুল্যবান। 
বিভিদ্নলময়ে বিভিন্ন বিদ্দিম্ন মাসিক পত্রিকায় গুম্থকাবেব যে সকল প্রবন্ধ 
প্রকাশ হইযাছিল তাহাণ মপ্য হইতে ছঘ্টী প্রবন্ধ এই নির্খালা কপে 
মুদ্রিত ৪ইয়াছে । গ্রস্থশেষে সরস্বতী স্তৌত্রটী বডই মনোবধম হইয়াছে । 
সকল প্রবন্ধগুলিই শ্রাস্থক।বব গবেষণান বিশ্ষ পরিচয় দেয়। বর্তমান 
নতেল প্লাবত দেশে প্রতোক যুবককেই আমবা পুম্তকখাঁনি পাঠ কবিতে 
অন্থুবোধ করি। *-লীগ্রামের বর্তমান অবস্থা ও উহাব উন্নতির উপায়» 
গ্রবন্ধটা বর্তমান সমযোপষোগী বলয়া আমলা মনে কবি। প্রতোক 
পল্লীবাসীরই এটী পাঠকবা কর্তবা। সেবাধন্ম, ভাবতে মৃগয়া প্রথা প্রভৃতি 
প্রবন্ধে প্রাচীন শাহী, পুরাণ ইতহাপ ₹ইতে যেসকল প্রমাণ 
 খ্রস্থকীব উদ্ধত কথিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ স্থচন্তারই ফল বলিতে হইবে। 
মোট কথা আমবা গ্রন্থধানি পাঠ কথিয়া প'মানুগ্ধ পাইয়াছি। 


শ্রাবণ, ১৩৩৯ ] বেষৰ সংবাদ ও মন্তব্য ২৪৫ 
০ 
২। অলস্দভ্-সগুুলী 1-এইথানিও উক্ত পর্ডিত মহাশয়ের 


প্রণীত, তবে এই গ্রন্থধ্যনি গেবনাগর অক্ষরে মুক্ত্িত। মূল্য ।/* পাচজানা 
নান্র। ঈশ্বব বন্দনম্। বামায়নীকথা | ভাবতকথা-সংক্ষেপে। অশোক- 
চবিতম্। ভীব্মচরিতম্। যুধিষ্তির কথা । কর্ণঠরিতম্। জীরামচরিতম্‌। লক্ষণ- 
চবিতম্‌। মহধি দেবেশ্ীনাথ। বিছ্যাসাগবচবিতম। আন্ততোব মাহাত্মাম্‌। 
বীববর চবিহম্। দেশবদু চিত্তবঞ্জন মহিমা। জন্মভূমি বন্দনম] এই 
পণেরটী বিষয় গ্রন্থমধ্যে দেওয়া! হইথাছে। উজক়গ্রস্থই গ্রন্থকারেব নিকট 
কুচবিহ্থাবে পাওয়া যায়। 





এ 


৫ 
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বৈষ্ব সংবাদ ও মন্তবা 


শ্রীদাম নবদ্বীপ রাধানমণবাগে ইমতী ললিতা দেবী দিদিঠাকুরানী 
খুবই অনুস্থ হইগ্া পড়িঘাছিলেন। বছ গ্রাহক তাহার ধবব জানিধার 
জন্ত আমাদিগকে পত্রাদি দ্িতেছেন। আমর! প্রতোককে স্বতগ্্র ভাবে 
উত্তব দেও| সম্ভব নয় বঙ্গিয়া এহ পত্তিক) ছারা জনাইতেছি ফে। 
ভিনি শগাধাবযণের কৃপায় বর্তমানে স্বস্ক আছেন। শ্রীরাধারমণ 
তাহাকে সঙ রাখুন ইহাই আমাদেন একান্থ প্রার্থনা । 

পৃজনীয় শ্রীমৎ রামদাল বাবাজী নহাশজ বেশ ভালই আছেন। 
বন্তমানে হলি ববাহনগর আউ্নতাগবভাচাধ্যের পাট বাড়িতে অবস্থান 
করিতেছেন । আবান দিকে পেকে ভ্ভাহান নাথ গুচারের কার্ধা, 
আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। উনিতাইঠাদ 


০ ১৯১ 

পম্ঈটন পা উজ ১০ ৬. 
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